 হুসচক্্র 


“কবির! নিসর্গরূপে ধর্দের পুরোহিত । কানা জগতী- 
খবর কার্ধ্যের ক্রম প্রদর্শন পূর্বক তৎকর্তার সততা সংস্থাপন 
করেন। তীহারা মহ্ষ্যের নিকট এঁশিক করিনা প্রণালীর 
বাথার্থা নিরূগণ করিয়া দেন। কবিরা নীরপ অস্থিপার তত্বৃ- 
শাস্ত্রের শযীরে আত্মার সঞ্চার করত তাহাকে দ্বর্গীয় সৌনদর্ষে 
শোভিত করেন। তাহাদিগের উপদেশে আমরা অচেতন পদার্থ 
সকলকে সচেতন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি ।”--রঙ্গলাল। 


এ ছা 


সি ঘোষ 
৫. 4১ চা 3. 8৪১ চু দূ, ঢু, ও, 
বিরচিত। 


হ্িতীম্ম গু । 
(১৮৭৫ খুষ্টাব্ব--১৮৮২ খুষ্টা) 


বাসজাওাগচাবাতা) বারা, 


কলিকাতা । 
১৩২৭ বঙাব্। 
৮ মংরক্ষিত। মুল্য ছই টাকা মান্র। 


প্রকাশক 
শ্রীহরিদান চট্টোপাধ্যায় 
শুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ 
২০১ কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকা ত]সপস 
রি এ 





মানসী প্রেস 


১৪এ রাঁমতনু বসুর লেন, কাঁিকাত 
শ্ীণীত লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বর্তৃক মুদ্রিত। 


ডে রা ৮১1 ১১ 


“হেমচন্দ্র- প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছিল 
যে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। 
কিন্ত কতিপন্ন কারণে গ্রন্থখানি তিনথ্‌ণ্ডে রি করাই 
বিধেয় বলিয়া! মনে হইল। 

হেমচন্দ্রের কবি-জীবন তিনভাগে বিভক্ত করাই 
বোধ হয় স্বাভাবিক। প্রথম ভাগ--১৮৩৮ খু্টাক 
হইতে ১৮৭৫ থষ্টাব্ব পর্য্্ত-হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের 
প্রভাতকাল। এই সময়ে তাহার গ্রতিভার প্রথম 
বিকাশ । এই যুগের শেষভাগে--১৮৭৩ খুষ্টান্দে-_ 
কবিবর মাইকেল মধুহ্দন দত্তের তিরোধানের পর, 
তিনি সর্বসম্মতিক্রমে বাঙ্গালার কবি-দিংহাসনে আরো- 
হণ করেন। 

দ্বিতীয় ভাগ--১৮৭৫ খুষ্টাব্ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টান 
পধ্যন্ত--হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের মধাঁহৃকাল। এই 
সময়ে, অর্থাৎ “বুত্রসংছার প্রথম থণ্ডের প্রকাশ হইতে 
দশমহাবিদ্যার প্রকাশকাল পর্ধ্স্ত তাহার শক্তি 
সর্ধবেচ্চ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে-_তাহার প্রতিভা-রবি 
মধ্যগগনে উপনীত হইয়াছে। 

১৮৮৩ খুষ্টাফ হইতে হেমচন্ত্রের কবি-জীবনের 


1০ 


অপরাহ্ন আস্ত হইয়াছে । এই সময়ে, তাহার গ্রতিভা- 
রবি অস্তাচলগামী হইয়াছে । পারিবারিক দুঃখ ও 
অশান্তির ঘন মেঘ তাহার প্রতিভা-সুর্যের উজ্জ্বল 
কিরণরশ্মি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে দেয় নাই। 
হেমচন্দ্রের শেষ-জীবনের সেই বিযাঁদময়ী কাহিনী 
রা! ভৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিতে গ্রয়াস পাইব। 
বর্তমান খণ্ডেও স্থানে স্থানে লিপিগ্রমাদ ঘটিহাছে। 
দ্ুই একটি গুরুতর ভুল নিয়ে সংশো'ধত হইল 
৪০ পুষ্টার় লিখিত হইয়াছে উদাকাঁলী “হন্দুকলেজে' 
শিক্ষকতা করিয়াছিলেন । গহন্দুকলেজের” পরিবপ্তে 
হিন্দুক্কুল” পঠিত হওয়া উচিত। ৪৩ পৃষ্ঠায় স্তর লরেন্স 
জেঞ্ছি-ন্সর উদ্ডি বলিস! যাহ] উদ্ধ, তি হইয়া সা উহ! 1 স্ঞা%ু 
লন্মেতট ৯গাঁদনের উক্তি? ২৭৭ পুষ্টায় এবং ২৭৯ 
পৃঠায় ভেমচন্দ্রের জোষ্টা পুত্রবধূর নাঁম চ্ছাময্ী দেবী? 
লিখিত হইয়াছে। উক্ত নামের পরিবর্তে 'কৃষ্ণমতী 
দেবী” পঠিতব্য | বৃষ্ণমতীর জননীর নাম ইচ্ছাময়ী। 
ইতি-_ 


১৩ কৃষ্ণরাম বন্ধুর স্্রীট, 
ৰ ] শ্রীমন্মথনাথ ঘোঁষ। 
কলিকাঁত।, ১লা ভাদ্র, ১৩২৭ ও 


্ুী পত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ভারত ভিক্ষা+--বাজি মাঃ (১৮৭৫-৬) ** 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
“আশা কানন”, ফিবিল-সার্ভিদ সভা, 


বিজদর্শনে্র পুনরাবিভাব (১৮৭৬ ৭) *** 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
বৃত্রসংহার, দ্বিতীয় থণ্ড (১৮৭৭) 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
সমালোচনায় বিরসংহারঃ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
কবিতাঁবলী” দ্বিতীয় ভাঁগ (১৮৮০) 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
ছায়াময়ী? (১৮৮০) 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
'দশমহাবিদয।” 





১০৩৮ 
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১৭ । 


চিজ্র স্মুচ্জী 


টি 

পু্ঠা। 
হেম্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *** মুখপত্র । 
প্রিন্স অব ওয়েল্দ্‌ (পরে সপ্তম এড য়া) ৫ 
কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ক ্ 
গোপাললাল মিত্র ১, ২৯ 
শ্রীযুক্ত স্তর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ 
স্থশীলা দেবী রা তা ৩৫ 
বায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ৩৭ 
উমাঁকাঁলী মুখোপাধ্যায় ৪১ 
শ্ীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ₹** ৫8 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 1 ** ৫৭ 
আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ৮" ৫৯ 
আনন্দমোহন বঙ্গ হ ৬১ 
মনোমোহন ঘোষ **, ৬৩ 
শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *** ৬৫ 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১, ৬৯ 
সপ্ীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৯৩ 


শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্ত্র নাথ ঠাকুর ... ১৪৫ 


১৮। 


১৯ । 


২১ । 
২২ । 
২৩। 
২৪ । 
২৫ । 
২৬। 


1৩/০ 
কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পু 


শ্রীধৃক্ত নীলমণি দে *+ 
কাস্তিচন্দ্র ভাদুড়ী রি 
কষ্চমতী দেবী 

শ্রীযুক্ত চন্রশেখর মুখোপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত শরচন্ত্র রায় চৌধুরী 
রামগতি স্তায়রত্ব 

নিত্যকৃষ্ণ বস্তু ৯, 
চতনাথ বন রি 


€ ১ ট-২১৩ ১০-২৪-১৮৩৩ ক ৬ ৬১৩ তি 


& গ্রন্থকারের রচি রচিত বা সন্পীদিত অন্যান্য গ্রন্থ 
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১। ্মভাভ্তী কালীগ্রজহ্দ চিনহভহ। 


শ্রীযুক্ত হেমেন্দ প্রা ঘোষ পিখিত দীর্ঘ ভূমিক! 
এবং আট্পেপারে মুদ্রিত ১৫ খানি চিত্র সম্থ- 
লিত। মুল্য এক টাকা মাত্র। 

লাজ জক্ষিলীলগ্ঞলন মুহ্খে 
স্ল্যাশ্র। শ্রীধক্ত স্তর আশ্ততোষ চৌধুরী 
লিখিত ভূমিকা এবং ৪৬ খান দশ্ঞাপ্য ভাফ টোন 
চিত্র সম্বলিত। খ্বর্ণ/ষ্কিত কাপড়ে বাধা মুল্য 
দেড় টাকা মাত্র । 

হেস্টিত্দর্র-প্রএস্ম শত (১৮৬৮০ 
১৮৭৫ )--৩৬ খানি ঢঞ্াপ্য ভাঁফ.টোন চিত্র 
সম্ঘলিত। ন্বর্ণাঞ্িত কাপড়ে বাধা মুলা দুই 
টাকা মাত্র । 

[হাত টো তাও 01াবা)ছচাং 009] 
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হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 


সত ৃ ক 4: রঃ 
্ টু * | ॥ 
| ি। ৰ 
. ডি 
৭ লিজ 745 ু 
০৫০৯৯) 


সি + হে 


সি৬- 


গ্রে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


পপ নং পো 


ভারতভিক্ষা”--'বাজিমাৎ |, 


ভারতে যুবরাজের শুভাগমন । 
শ্ীষ্টাব্দের শেষভাগে সমগ্র ভারতবর্ষময় মহা-মহোত্সবের 


সাড়া পড়িয়া গেল,-_- 


১৮৭৫ 


“চারিদিক ঘুড়ি বাঁজিল বাদন, 
বাজিল বুটিশ দাম।ম! কাড়া! 
অদ্ধ ভুমণ্ডল করি তোলপাড় 
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া ।” 


ভারতবর্ষ তাহার মলিন ও দীন বেশ পরিত্যাগ 
করিয়! উত্নবের বেশ পরিধান করিল,-- 


হেমচজ্র 


“শত শত শত উড়িছে পতাকা 
ভূবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আকা! 
নগরে নগরে কোটি অট্রালিক! 
শোভিয়া, হুচারু অনন্ত কায়। 


“ভাঁসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া 
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া, 
অর্ণবতরণী কেতনে সাজিয়! 
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়। 


নদীনদকুল কেতনে সজ্জিত; 

কোটি কোটি প্রার্থী পুলকে পুরিত, 
বিবিধ বসন ভূষণে ভূষিত 
চাতকের ন্যায় তীরে দাড়ায় ॥ 


কিসের এ উৎসব তাহা! কি পাঠকগণকে স্মরণ করা- 
ইয়। দিতে হইবে? তবে জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের ভাষা- 
তেই তাহা স্মরণ করাইয়া দিই,_- 


“যেই বুট্যানিয়া কটাক্ষে শাসিয়। 
অবাধে মথিছে জলধি-জল, 
অনুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া, 
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল। 


€হমচন্দ্র 


ষে বুটনবাসী আপি এ ভারতে « 
কামানে জ্বালিল বজের শিখা 

যার দর্প তেজ ভারত অঙ্জেতে 
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা, 


জিনিল সমর থে ভীম-প্রহারী 
ক্ষত্রিয় রক্ষিত ভরত-গড়, 
মুদকি মুলতান করি খান খান 
শিখ গলে দিল দৃঢ় নিগট় 


হেলায়ে তর্জঞনখ লইল অযোধ্যা, 
রাজোয়ার যার কটাক্ষে কাপে, 
প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে ষে বঙ্ধি 
নিবাইল তীব্র প্রচও দাপে 


যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে, 
হিমগিরি ছেট বিদ্ধ্যের প্রায়, 

পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে 
ভারত-ভুবন আ'জ নুটায়-__ 


সেই বুটনের রাজকুল চুড়া 
কুমার আসিছে জলবি পথে 
নিরখিয়! তায় জুডাইতে অশখি 
ভারতবাসীরা ধাড়ায়ে পথে ।” 


হেমচন্দ্র 


বুটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে”-_ইতঃপুর্বে আর এরূপ 
উত্সব অনুঠিত হয় নাই। ভারতবাদীর কণ্ঠে এরূপ 
আনন্দ্ধঘনি বহুদিন শ্রত হয় নাই। ভারতবর্ষের 
ভবিষ্যৎ সম্রাট সপ্তম এড ওয়ার্ড (তখন যুবরাজ প্রিন্স অব. 
ওয়েলম্‌্* ) এই সময়ে এদেশে শুভাগমন করেন। ১৮৭৫ 
শ্র্টান্বে ১৬ই অক্টোবর ইংলগ্ড পরিত্যাগ করিয়া 
5121)15 নামক অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ইনি 
প্রথমে বোম্বাই নগরে পদার্পণ করেন। পরে ভারত- 
বর্ষের নান! স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া! উক্ত বৎসর ২৩শে 
ডিসেম্বর দিবসে রাজধানী কলিকাতায় উপস্থিত হন। 
যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমনোপলক্ষে প্রসিদ্ধ ও অপ্র- 
সিদ্ধ প্রায় সকল কবিই কবিতাদি রচনা কাঁরয়া রাজ- 
ভক্তির শআ্োত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। যে মহাকবির 
বীণার সুরতরঙ্গ চিরদিন জাতীয় সুখে উচ্ছসিত, 
জাতীয় দুঃখে বিমুচ্ছিত, জাতীয় গর্ষে উদ্বেলিত, জাতীয় 
দৈন্তে সংক্ষোভিত হইয়াছে, তাহার বীণা! এই উপলক্ষে 
নীরব ছিল না। ভারত সঙ্গীতের স্বদেশপ্রেমিক কবি 
এই স্মরণীয় সময়ে “ভারত সঙ্গীতে”্র মর্মম্পর্শিনী 
ভাষায় “ভারত-ভিক্ষা” গাহিয়াছিলেন । 
“ভীরত-ভিক্ষী' | যুবরাজের কলিকাতায় শুভা- 





প্রি্প অব. ওয়েল্স্‌ 
(পরে সগ্রাট সপ্তম এভোয়ার্ড ) 
(১৮৭৬ খুষ্টান্দে গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে ) 


হেমচন্্র 


গমনের এক সপ্তাহ পুর্বে গভারতভিক্ষা” প্রকাশিত 
হয়। উহার” প্রকাশ কালে “কলিকাতা গেজেটে? 
নিষ্নোদ্ধ ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়।-_ 

পুস্তকের নাম--ভারত-ভিক্ষা” বা 177019+5 
[6৮10017, বাঙ্গালা কবিতা । গ্রন্থকার হেমচন্্র বন্দ্যে!- 
পাধ্যায়। কলিকাতা, ভবাঁনীচরণ দত্তের লেনে রায় প্রেসে 
বাবুরাম সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও বিপিনবিহারী 
রায় কর্তৃক প্রকাশিত । প্রকাশের তারিথ ১৫ই ডিসেম্বর 
১৮৭৫। পত্রসংখ্যা ১৮, অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ 
১০০০ ছাপা হইল। মুল্য দুই আনা। গ্রন্থ 
সত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা-_হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
থিদিরপুর | মন্তব্য--0)1) 06 ৮1516 01 0105 11006 
91 8155 10 110019 2100 €179 059179 ০1 15 
101191)1121)65 0175 19 109, 00180 1798.01 00 
115 17701176]7 006 (06210, 00160 20001)69 
06 01019 000106%.৮ 

ভারতসঙ্গীতে”র শ্তায় ভারতভিক্ষা*র সুর কবির 
হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত। যখন সকলে 
উত্সবের উল্লাসে উন্মত্ত, যখন মহাসমারোহে ভারত- 
বর্ষকে সুসজ্জিত করিয়া! তাহার দৈন্ঠ আচ্ছাঁদত করি- 


৬ 


হেমচজ্প 


বার চেষ্টা হইতেছিল, যখন উচ্চ আনন্দধ্বনির মধ্যে 
ভারতবর্ষের অন্তরের বেদনার করুণ সুর শ্রুত হইতে- 
ছিল না, তথন স্বদেশপ্রেমিক কবির কর্ণে “মায়ের 
সে মানসের ধ্বনি” শ্রুত হইয়াছিল এবং তীহার হৃদয়কে 
অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত হিডিতি | “বুত্রসংহারে”র 
কবি লিখিয়াছেন-_- | 


“জননী ভাবেন যদি. সে ভাবনা, গিরি, নদী, 
ভেদ, স্তে করে আকর্ষণ” 


একথা সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে । অধঃপতনের পাতাল 
হইতে কয়জন সন্তান মায়ের আহ্বানবাণী শুনিতে পায়? 
মায়ের বাণী শুনিতে পাইবারও অধিকার সকলের 
নাই। মায়ের যথার্থ উপযুক্ত সন্তান যাহারা__তীহাদেরই 
কর্ণে “মায়ের সে মানসের ধবনি” শ্রুত হয়। সেই জন্য 
যে স্বদ্দেশবৎসল কবি যথার্থই জন্মভূমিকে স্বর্গ হইতে 
গরীয়সী বলিয়া মনে করিতেন, তিনিই মায়ের সে 
অন্তরের বাঁণী শুনিয়াছিলেন এবং দেশবাপীকে গুনাইয়- 
ছিলেন। সেবাণী আর কোনও কবির বীণায় বন্কৃত 
হয় নাই। ৰ 
যুবুরাজ আসিয়াছেন, দেশের যাহা কিছু সুন্দর, 


৭ 


€হমচজ্ 


যাহা কিছু মুল্যবান, যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছু 
গ্রীতিপ্রদ তাহাই তাহাকে প্রদর্শিত হইতেছে । বাহাকে 
ভবিষ্যতে কোহিনূর-থচিত মুকুটের সহিত কোটি কোটি 
প্রজার ভার গ্রহণ করিতে হইবে, সুখ ছ্ুঃখের কথা 
ভাবিতে হইবে, তাহাকে কি ভারতবর্ষ তাহার যথার্থ 
অবস্থা বা অভাবের কথা জানাইবে না? ভাঁরত- 
সম্রাজ্জীকে কি ভারতবর্ষের কোনও দ্রঃখের কথা 
জানাইবাঁর নাই? দেশের ভুর্দশায় যে দেশ প্রাণ কবির 
কোমল হৃদয় নিরস্তর অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত হইয়াছে, 
তাঁহার মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে । আনন্দের 
দিনেও কবির নয়নের অশ্রু মুছিয়া যায় নাই । উৎসবের 
দিনেও সেই জন্ত কবি দেশ-জননীকে সম্বোধন করিয়া? 
বলিতেছেন--- 

দেখাও, জননী) * * * 

দেখাও চিরিয়া ক্ষত বক্ষঃস্থল, 

দিবানিশি সেথা কি শোক জাগে। 
যে দেশ অতীতে “জগতের চক্ষু ছিল,কত রশ্মি ছড়াইল,” 
যে দেশ “আগে ছিল রাণী, ধরা-রাঁজধানী”-_তাহার 
পক্ষে যে উত্তর সম্ভব, ভারতমাতা তাহার প্রিয় পুত্র 
হেমচন্দ্রকে সেই উত্তর দিয়াছিলেন। “মায়ের সে মানসের 


৮” 


হেমচ্জ 


ধ্বনি” সে মন্মরম্পশিনী বাঁণী--“ভারতভিক্ষা”র কবির 
বীণায় অপূর্ব ভাবে বঙ্কৃত হইয়াছে--. 
“কেন রে এখীনে আসিছে ক্ষমার ? 
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার ! 
কি দেখিবে আর--আছে কি সে দিন? 
ভ্রুভক্ষি করিয়। ড্ুটিত যেদিন 
ভারত সন্তান নৈখত ঈশান, 
মুখে জরধ্বশি তুলিয়া নিশান, 
জাগায়ে মেদিশী গায়িত গাথা ! 
ভারত-'করণে জগতে কিরণ, 
ভারত জীবনে জগত-জীবন, 
আছিল যখন শান্ত্র-আলোচন, 
* আছিল যখন ষড় দরশন... 
ভারতের বেদ? ভারতের কথা, 
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা, 
খুঁজিত সকলে, পুজিত সকলে, 
ফিনিক সিরীয় খুনানী-মগ্লে, 
ভাবিত অমুল্য মাণিক যথা । 
ছিল যবে পরা কিরীট কুগুল, 
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল-_ 
আছিল রুধির আধ্যের শিরায় 
জ্লস্ত অনল-সদৃশ শিখায়, 


জগতে না ছিল হেন সাহসী 


" যাইত চলিয়া দেহ পরশি , 


ডাকিত যখন “জননী” বলিয়। 
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধৰনি উঠিত ছুটিয়া; 
ছিলাম তখন জগৎ্-মাতা ! 


সা খং সং 


পূর্ব সহচর রৌম সে আমার 
মরিয়া বাচিয়া। উঠিল আবার-_ 
গিরশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার 

আমি কি একাই পড়িয়া রব? 
কি হেন পাঁতক করেছি তোমায়? 
বল্‌ ওরে বিধি বল্‌ রে আমায়? 
চিরকাঁল এই ভগ্রদণ্ড ধরি, .$ 
চিরকাল এই ভগ্রচুড়া পরি 

দাঁস-মাতা বলি বিখ্যাত হব ! 
হা রোম, -তুই বড় ভাগ্যবতী । 
করিল যখন বর্বরে দুর্গীতি, 
ছিন্ন কেল তোর কীতিস্তম্ত যত, 
করি ভগ্নশেষ রেণুসমাবুত 
দেউল মন্দির রঙ্গ-নাট্যশাল! 
গৃহ, হন্্য, পথ, সেতু, পয়োনালা 

ধর] হ'তে যেন মুছিয়। নিল ॥ 


হেমচ্দর 





ম ভাগ্যদোষে মম জেভৃগণ 

কক্ষ, বক্ষঃ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন & 

করিয়। আমার, দুর্গ নিকেতন, 

রাখিল! মহীতে-_কলঙ্ক-মণ্ডিত, 

কাশী, গয়াক্ষেত্র। চগাল-ঘৃণিত 

€ শরীরে কালিমা--দীনত1-প্রতিমা ) 
ধরণীর অঙ্গে যেন গাথিল! 

হায় পাঁণিপথ, দারুণ প্রান্তর ! 

কেন ভাগ্য সনে হলিনে অন্তর ? 

কেন রে চিতোর তোর স্থখনিশি 

পোহাঁইল ঘবে, ধরণীতে মিশি 

অচিহ্ না হলি-কেন রে রহিলি 
জাগতে ঘৃণিত ভারত নাম? 


” নিবেছে দেউটি বারাণসী তোর, 
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর 
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ 
পূর্ববকথ! কিরে সকলি ভুলেছ? 
অরে অগ্রবন, সরয, গাতকী, 
রাহুগ্রাপ-চিহ্ন সর্ব অঙ্গে মাখি 
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম £ 


নাহি কি সলিল, হে যমুনে গে, 
তোদের শরীরে -উথলিয়া রঙে, 


১৯ 


হেমচল্্ 





কর অপস্যত এ কলম্ক-রাশি, 
৬ তরঙ্গে তরলে অঙ্গ বজ গ্রাসি, 
ভারত ভুবন ভাঁদাও তলে ? 
হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জন 
ডুবাইলে কত ব্াজ্য, গিরি, বন? 
নাহি কি সলিল ডবাঁতে আমায় ? 
আচ্ছন্ন করিয়া বিদ্ধ্য; হিমালয়, 
লুকায়ে রাখিতে অতুল জলে ?” 
কবি ভারতমাতাঁকে সান্তনা দিয়া বলিতেছেন-_ 
“কেঁদন] কেদন। আর গো জনন? 
মহিষীনন্দন কোলেতে এল, 
অপাধার রজনী এবার তোমার 
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল; 
মহিষী তোমার যাহার আশ্রয়ে 
এ শোক সহিয়া আছ মা জীয়ে, 
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছা ইতে, 
আগন নন্দনে বিদায় দিয়ে ।” 


ভারতমাতা তখন যুবরাজকে ক্রোঁড়ে লইয়৷ যে প্রার্থনা 
জানাইলেন তাহ! ভারতমাঁতাঁর উপযুক্ত । তিনি তাহার 
সন্তানের জন্ত স্বাধীনতা! ভিক্ষা করেন নাই, স্থায়ত্ত 
শাসন প্রার্থনা করেন নাই। মানুষের নিকট মানুষের 


৯২. 


হেমচজ্ 


যাহা প্রাপ্য, ভারতমাতা বুটিশ জাতিকে বিজেতার 
দাম্তিকতা ও অহঙ্কার পরিহার করিয়া তাহার অতীত- 
গৌরবগর্বিত সম্তানদিগের জন্ত সেই স্নেহ, প্রীতি ও 
সহাশ্ুভূতি মাত্র প্রার্থনা করিয়াছেন। সে প্রার্থনায় 
দীনতা নাই-_-ওজশ্বিতা আছে। তাহার প্রার্থনা__ 


ভুলিয়] বারেক বুটিশ গঞ্জন। :: 
ভারত সম্ভানে ক্রোড়েতে ধর ॥ 
কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর, 
নহে তুচ্ছ কীট--এদেরও অন্তর, 
দয়, মায়া, স্সেহ, বাথসল্য, প্রণয়, 
মীন, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তিময়-_ 
এদেরও শরীরে শিরায় শিরায় 
বহে রক্ত আোত৮--বাসনা-তৃষায় 
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে ) 


এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্বেবে যবে 

মধুমাখ! গীত শুনাইল ভবে, 

স্তব্ধ বনুন্ধরা শুনি বেদ-গান 

অসাড় শরীরে পাইল পর্াণ। 

পৃথিবীর লোক বিন্ময়ে পুরিয়া 

উৎপাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি গুনিয়! 
দেবত। ভাবিয়া স্ততিত রহে। 


১৩ 


হেনচজা 





- ৯১৪ 


* এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন, 


উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ, 
শিখরে শিখরে, জলধির জলে; 
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমগ্ডলে, 
জগৎ ব্রন্মাও নখর-দর্পণে 
খুলিয়া দেখাত মন্থুজ সন্তান্দে ! 


সমর-হুঙ্কারে কাপিত অচল, 


নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশ মণ্ডল 
তখন ত'হার। ঘৃণিত নহে; 


যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি, 
মম অন্বস্থল শোভাঁয় উজলি, 
শুনাইল ধীর নিগুঢ় বচন; 
গাইল যখন কুষ্ণদ্বৈপায়ন, 
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্ত্যে 
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিল! গাহস্থো,_ 
তখন (ও) তাহার ঘ্বৃণিত নহে ? 


তাদেরই রুূধিরে জনম এদের, 
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের 
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়, 
সেই পূর্বব পাঁনে কভু গর্বে ঢায়-- 
এ জাতি কখন জঘন্য নহে ?" 


হেমচত্দ্র 


হে কুমার মনে রেখো এই কথা 

যে ভারতে তুমি ভমিতেছ হেথ। 

পবিত্র সে দেশ,_-পৃত-কলেবর-_ 

কোটি কোটি প্রাণী, খষি পুণ্যধর, 

কোটি কোটি জন শুর বীর নর, 

কবি কোটি কোটি মধুর-অন্তর, 

রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে ! 

ভারত মাতার প্রার্থনা ,-_- 

“নয়নের জল মুছারে আমার, 

ভাঁরত-সন্তানে লয়ে একবার 

ভাই বলে ডাকৃঠ হৃদি জুড়ায় ।৮”-- 
বিফল হয় নাই। ন্তায়পরায়ণ বৃটিশজাতির নিকট 
ভারতবাসী ঞ্নহ ও সহান্থভূতি ' লাভে বঞ্চিত হয় নাই । 
সেই সগুম এডওয়ার্ডের পুত্র আমাদের অতুলগ্রতাপা- 
স্বিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং আসিয়। ভাঁরতবর্ষকে বলিম্না 
গিয়াছেন, 

55110086175 91091] 95 605 55-200969 ০01 
০0" 1016.৮ | | 
এবং এই মন্ত্র অনুসারে রাঁজ্যশানন ও প্রজাঁপালন করিয়া 
, ভীহার বিশাল সাম্রাজ্যের কোটি কোটি অধিবাসীর 
আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতেছেন ! 


৯৫ 


হেমচজ্ 


জিন 


যুবরাজের আগমনোপলক্ষে যে নকল কবিতা রচিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে হেমচন্দ্রের ভারত-ভিক্ষা, যে 
সর্বোৎকৃষ্ট তাহা বলা বাহুল্য । সামগ্সিক কবিতা 
হইলেও “ভারতভিক্ষা” বঙ্গমাহিত্যে চিরদিন উচ্চস্থান 
অধিকাঁর করিয়া থাকিবে । কবিবর নবীনচন্তর সেনও 
এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । তৎ- 
সম্বন্ধে তিনি “আমার জীবনে” লাখিয়াছেন ৪-- 

“এই সময়ে ইত্লগ্ডের যুবরাজ (বর্তমান সম্রাট) 
ভারত দর্শনে শুভাগমন করেন । দেই উপলক্ষে হেমবাবু 
হইতে ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়৷ বঙ্গদেশ 
প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। কাণ পাতিবার যে নাই। 
কিন্তু আমি এরূপ “হুজুগে' কবিতা কখনও লিখি নাই। 
এবারও লিখিলাম না। এমন সময়ে বিলাতের 07০৬] 
[১670010670 0০. ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় তিনটা 
কবিতার জন্য তিনট। পারিতোধিক ঘোষণ! করিলেন । 
আমার বন্ধু সুন্সেফ পি, এন, ( প্রাণনাথ ) বানার্জি 
উহার বিজ্ঞাপন “ইংলিশম্যান” পত্রিকায় দেখিয়! 
আমাকেও একটি কবিতা লিখিতে জিদ করিলেন। 
সকলের ধারণা এরূপ হইল যেযুবরাজের কি বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে এই ঘোষণা দেওয়া হইয়ীছে। 


টি 






4% 


১2 
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ভেরি 


কাবিবর মবীনচন্্র সেন - 


হেমচন্র 


প্রাণনাথ আমার পরুম বন্ধু। তাহার অন্চরোধে ও 
তাড়নায় অগত্যা! আমিও এক কবিতা লিখিয়৷ তাহার 
কৃত ইংরাজী অনুবাদ সহ বিলাতে পাঠাইলাঁম। উহার 
নাম “ভারত-উচ্ছাঁল”। প্রথম পারিতোষিক পঞ্চাশ 
গিনি আফ্ষে পাইলাম । উক্ত কোম্পানি আড়াই শত 
কি তিন শত কবিতা ভারত ও বিলাত হইতে পাইয়া- 
ছিলেন । তাহা হইতে আটটি কবিতা বাছিয়া গুগানু- 
ক্রমে একখাগি বড় সুন্দর বহিতে ছাঁপিয়াছিলেন। প্রথম 
আমার কবিতা, দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি সংস্কৃত 
কবিতা, এবং তৃতীয় বিলাতের একজন ইংরাজের একটি 
ইংরাজী কাবতা মুদ্রিত করিয়াছিলেন ।”% 

ইংলগ্ডে অনেক সাহিত্য-সমাজ আছে" কিন্ত বোধ 
হয় 0101) [১211010107৮ ০০র ন্যায় সাহিতোর 
€ বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ) সমজদার সমবায় আর 
ছিল না কিন্বা কখনও হইবে ন।! এপ বিখ্যাত সমবায় 
কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ায় নবীনচন্দ্র সেনের ন্যায় কবি নিশ্চয়ই 
যথেষ্ট আত্ম প্রনাদ লাভ করিতে পারেন ! তবে দেশবাসী 
যে হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষাসকে ন্বীনচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবিতা হইতে শত গুণে শ্রেষ্ঠ বলি! স্বীকার করেন, 
যে “হুঞ্জগে কবিতাটি চিরদিন দেশবাসীর হৃদণ্৷ স্পন্দিত 


৯৮ 


হেমচন্দ্র 





ও আলোড়িত করিয়াছে ও করিবে, তাহার, বিষয় একটু 
শদ্ধা,-_একটু সন্ধদয়তার--পহিত উল্লেখ করিলে বোধ 
হয় নবীনচন্দ্রের অগৌরষ হইত না। প্রসিদ্ধ দেশ- 
প্রেমিক পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিগ্তাভৃষণ সম্পার্দিত 
“আর্ধাদশনে'র এক সংখ্যায় ভারতবর্ষে যুবরাজের 
আঁগমনোপলক্ষে রচিত কবিতাঁগ্ুলি একটি সম্পাদকীয় 
সন্দরে সমালোচিত হয়। তাহাতে নবীনচন্দ্রের ভারত, 
উচ্ছাস" শীর্ষক পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতাটি সম্বন্ধে সমা- 
লোচক বলেন £-5 

“এখানি অবকাশরঞ্জিনী ও পলাশীর যুদ্ধের 
রচয়িতার সম্পূর্ণ অযোগ্য । নবীন বাবুর অমুত-নিস্ত- 
ন্দিনী লেখনী হইতে যে এরূপ অপার কবিতা গ্রন্থ গ্রস্থত 
হইবে তাহা আমরা কখন মনেও ভাবি নাই । বোধ 
হয় রাঁজকর্মাচারী বলিয়া তাহার কবিত্বশক্তি এ উপলক্ষে 
সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় তাহার এ 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়! নবীন যশঃ কলঙ্কিত করা উচিত 
ছিল না।” 

উক্ত সন্দভে হেমচন্দ্রের ভারতভিক্া” সম্বন্ধে লিখিত 
ভয়ঃ-_ 


“এই উপলক্ষে যে কয়খানি কবিতাগ্রন্থ বাহির 


৯০ 


হেমচজ্র 





হইয়াছে তন্মধা হেমবাধুর ভারতভিক্ষা” সর্সোৎকষ্ট । 
হেমবাবুর তেজস্থিনী কবিত্বশক্তি কিম পরিমাণে 
ইভাতেও পরিবাক্ত ভইয়াছে। শব্গুলি যেন আ্রোতের 
জলের হার টল্‌ টল্‌ করিয়া প্রবাঁভিত হইতেছে । তাহার 
পু কোরসগুলি যেন পাঠকগণের মনকে পুর্ণ আনন্দে 
উন্ম করিয়া ভুলিতেছে। ভারভ ভিক্ষার স্থানে স্থানে 
আতি চমতকার সোত্প্রাসোক্তি পরিদৃপ্তমান হয়|” 

এই দেশগ্রসিদ্দ কবিতাটি স্ধন্ধে আঁধিক [কছু 


র্টি সি 


বালিবার প্রয়োজন নাহ । জগদ্িখ্যাত গঞ্ডিত শ্রীযুক্ত 
শুর জগদীশচন্দ্র বস্থ মভোদয়ের বিদুধী ভগিনী, সাহিত্য- 
সমাজে সুপরিচিত, অদ্ধেয়া শ্ীধুক্তা লাবণাপ্রভা সরকার 
মভোঁদয়া এই কবিতাটি সন্বন্ধে একস্বানে যাও লিখিয়া- 
ছেন, তাভা নিম়ে উদ্ধত কারা আমরা এই প্রপগ 
সমাপু করিলাম 2 

“গীতি কবিতা ভেমচন্দ্র অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া 
গিযাছেন। [তিনি যে গতি গাহিয়া গিয়াছেন, আর 
এখন সেগীতি কে গাহিবে? গতি কবিতায় তিনি 
তাহার নিভীক, স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হৃদয়েন্স ষে 
তীব্র জাল! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আগ্রেয় গিরির 
অগ্নিআ্রোতের মত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে ।? পুর্ধেই 


নথ 


হেমচন্দ্র 





বলিয়াছি, গীতি কবিতায় হেমচন্দ্রের অসাধারণ দক্ষতা 
প্রকাশ পাইফাছে ; তাহার সময়ে এই সফল কবিতার 
তীব্র উন্মাদিনী শক্তিতে কি খর শ্বোত উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল ! আমাদের মতে ভারত ভিক্ষা তাগর সব্বোতকু্ 
গীতি-কবিত1। এই কবিতা যেদিন প্রথম প্রকাশিত 
হইল, সেদিনের কথা কখনও ভূলিব না। তখন বালিক! 
ছিলাম, রাঁজকুমারের রাজধানীতে আগমন উপলক্ষে ষে 
মহোৎসব হইয়াছিল, তাহাই দেখিতে পিতার সঙ্গে 
কলিকাতায় আনয়াছিলাম ; যাইবার সময় বাবা সঙ্গে 
একখানি ভারতভিক্ষী কিনিয়৷ লইয়াছিলেন। বাড়ীতে 
পৌছিয়া যখন তিনি আমাকে ভারতভিক্ষা প্রথম পড়িয়! 
শুনাইলেন্ঠ তখন আমার মনে যেকি অপুর্ব ভাবরাশির 
অবরাঁম তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তাহা কি বলিব। মনে 
পড়ে, শুনিয়া গিয়! আমি বিছানায় মুখ লুকাহয়া অনেক- 
ক্ষণ কীদিয়াছিলাম। কেন? তাহা বলিতে পারি নাঁ। 
তাহার হদয়ের আবেগ আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে যে দারুণ 
আঘাত করিয়াছিল, তাহা ধারণ করিতে পারি নাই 
বলিয়াই বোধ হয়, কীদ্িয়াছিলাম। ভারত ভিক্ষা 
বুঝিতে পারি, এমন বিদ্যা ও জ্ঞান আমার তখন ছিল 





হেমচন্্র 


হেমচন্জের একজন ভক্ত হইয়া গেলাম। ভাঁরত- 
ভিক্ষাই আমার তখন একমাত্র জপমাঁলা হইয়া উঠিল। 
অজয়ের নি্জন তীরে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে 
কতবার যে কবিতাঁটী পড়িলাম, তাহার সংখা] হয় না। 
এইরূপে দুই দিনেই সমুদয় কবিতাটা আমার কণস্থ 
হইল। পরে বড় হইয়া আরও অনেক কবিতা ও কাব্য 
পড়িয়াছি, কিন্ত আর কোন কবিতা আমাকে এমন মুগ্ধ 
ও উন্মস্ত করিতে পারে নাই । জন্মভূমি যে কি পদার্থ, 
আমাদের ভারত যে স্বর্গ হইতেও গুরুতরা, তা সেই 
বালিকা বয়সে এই কয়েক পংক্তি পড়িয়াই জগ্মের মত 
শিখিয় গেলাষ,-- 


ঠঁ চে ঈ ১ সর 


আমাদের ভাষায় ইহা অপেক্ষা মন্শভেদী ও দাঁরণ 
শোকগীতি রচিত হইয়াছে কি না জানি না” 


দিত ভাঙ্গ। কাব্য 1 আমরা এ পর্য্যস্ত 
হেমচন্দ্রের যে সকল কবিতা বা কাব্যের পরিচয় লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছি তাহাতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে কি 
বীররস, কি বৌদ্ররস, কি করুণ রস,কি শান্ত বস 
সকল প্রকার রমের অবতারণা করিতেই তিনি, সিদ্ধহস্ত 
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ছিলেন। কেবল হাস্ত রস সৃম্বলিত কোন রচনার কথা এ 
পর্যান্ত বলা হয় নাই। পুর্রেই লিখিত "হইয়াছে থে 
রতম্তালাপে হেমচন্দ্র পশ্চাৎ্পদ ছিলেন না, কোন 
মজর্লসে বা সভায় তিনি বিদ্যামাগর ও দীনবন্ধুর স্ঠাঁয় 
হাঁসির তুফান তুলিতে পারিতেন। রহন্ত কবিতা 
রচনায়ও হেমচন্দ্র অদ্ধিতীয় ছিলেন । বন্ধু বাঞ্ধব ও 
গ্রতিবেশিগণকে পত্র লিখিতে ভইলে প্রায়ই তিনি হাস্ত- 
রম সম্ঘলিত পয়ারের আশ্রয় লইতেন। দুঙাগ্য ক্রমে 
এই সকল পত্রাদি এখন পাওয়া যায় না । “অমৃতবাজার 
'পত্রিকাণ্র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বনামধ্ শিশির- 
কুমার ঘোষ মভাশয়ের অন্ততম ভ্রাতুদ্পুত্র শীযুক্ত মুণাল- 
কান্তি ঘোষ মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবুর সহিত 
হেমচন্দ্রের আলাপ হইবার পর অমুতবাজারের কোন 
পুরাতন সংখ্যায় হেমচন্দ্র দাতভাঙ্গা কাবা নামক একটি 
হান্তরসপূণ কবিতা প্রকাশিত করেন । উহাতে “আমার 
শিশির ভাই, তাহার আদেশে গাই” এইরূপ ভনিতা 
ছিল। আমরা আজিকালি বাঞ্লা সাহিত্যে অনেক 
ঘাতভাঙ্গা কাব্য দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ধাহার কাব্য 
প্রসাদগ্ডণের জন্ত সব্বত্র সমাদৃত সেই হেমচন্দ্রের 'দাতি- 
ভাঙা কুব্য* খানি কিরূপ তাহা দেখিবার আমাদিগের 


১৩ 
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যথেষ্ট কৌতুহল আছে । দুর্ভাগ্য বশতঃ এ পর্য্যন্ত উক্ত 
কাব্যটি আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। আশ 
করি ভবিষ্যতে কেহ এই কাব্যট উদ্ধার 
কারয়া আমাদিগের কৌতুহল পরিতৃপু করি- 
বেন। 

ভারত ভিক্ষার অব্যবহিত পরেই হেমচন্দ্র একটি 
অপুর্ব প্রহসন কবিতা বুচনা করেন । তাহার বিষয় 
পরে বিবুত হইতেছে। 


বাজি মাং 1” পুর্ষেই কথিত হইয়াছে যে 
১৮১৫ খুষ্টান্দে ২৩ শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ ( পরে 
সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন করেন। 
১৮৭৬ খুষ্টাব্ের ৩রা জানুয়ারি রাত্রিকালে তিনি 
কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন । কলিকাতায় অবস্থান- 
কালে সন্ত্রস্ত বাঙ্গালীর “জেনানা” দেখিতে বোধ হয় 
যুবরাজের ইচ্ছা হয়। * হাইকোর্টের জুনিয়র গবর্ণমেপ্ট 
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প্ীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধায় বাহাদ্বর তখন 
বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার অন্ততম সদন্ত ছিলেন । তিনি 


লিপি | শিশশীশীগীশি ৪ শীশীাশি 5 ০ শীত ৭৮ এ তরী তি লালন পাপ ৭১৮ ০২৮ সস, 
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যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ৩রা জানুয়ারি 
সন্ধাকাঁলে 'যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজগহে নিমন্ত্রণ 
করেন এবং যুবরাজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। 
যুববাঁজকে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারস্থ 
মহিলাগণ অভ্যর্থনা ও বরণ করেন । এই ব্যাপার লইয়া 
সে সময়ে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন হয়। যদি 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই উদারমতাবলশ্বী হইতেন 
এবং পরিবারস্থ মহিলাগণকে সুশিক্ষিত করিয়া অবরোধ 
মুক্ত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এত গোলযোগ 
হইত না। ব্রাহ্গধর্্মাবলম্বী অনেক ভদ্রব্যক্তি ইতঃপুর্ব্বেই 
তাহাদের পরিবারস্থ মহিলাগণকে স্বাধীনতা দিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে কেহই তাহাদের কাধ্যে কটাক্ষপাত 
করেন নাই । কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় ত তাহার 


* পপি িশীপিশারশট টাপাপাাপপাশাকাাশাাাটি পাশ আস্পাপাশিশপপীশীশপীপিক শপাপাস্পাত পাটি টিটি তি ০৩ ২ শিশির শটিিচিশি এ লা পাশপাশি 


1৬100101199 ৪00 1767 18101010009, 709 0001), 
10101101076 & 12711000 91)0010 ৮৮68৮, ৬/1)911)6] 4130090 
70508001005 81৩9০010169 1] 0009৮ 0৮6 1119 
+/1211) 01105 ০০-16110101019(8 107 119 001705 01 1019 
9৪5, (1006 020] 081) 91)0মা, + %%795707)06 91 
8195, 7077. 4 1)18ঠ 18 10018 005 ১১1111817) 
11029. [05591 [01000 15717. রি 


৪ 


০তহমচন্র 


পরিবারস্থ মহিলাগণকে অবরোধ মুক্ত করেন 
নাই । 

অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে কোন উচ্চ পদ 
বা উপাধিলাভের আশায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু সমা- 
জের অননুমোদিত এইরূপ কার্য করিতেছেন । তৎ- 
কালীন সমস্ত সংবাদ পত্রে তাহার কার্যের তীব্র প্রতি- 
বাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি এতদেশীয় 
ইংরাজ-পরিচালিত সংবাঁদপত্রাদিতেও রক্ষণশীল হিন্দু- 
দিগের প্রতিবাদপুর্ণ যুক্তির সারবন্তা স্বীকৃত হইয়া- 
ছিল। 

ওরা জানুয়ারির (২* শে পৌষের) ঘটনার পর হাই- 
কোটে” উক্মীল লাইব্রেরীতে এই ব্যাপার লইয়া! মহা 
আন্দোলন পড়িয়া গেল। সিনিয়র গবর্ণমেন্ট-গ্লীডার অন্নদা- 
গ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেমন অতি আচার নিষ্ট হিন্দু * 
ছিলেন তেমনই পরিহাস-রসিক ছিলেন। তিনি এই 
ব্যাপারে যেমন ক্ষুপ্ন হইয়াছিলেন তেমনই এই ব্যাপার 


পপ পপর পাপ 


* বয়েসও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে। 
ছোট বড় কশ্ম কাজ অনেক করেছে। 
পাক হিন্দু, প্রতিদিন হুর্গানীম করে । 
* | ইত্যাদি--'বাজিমাৎ”। 
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লইয়া ব্যঙ্গ কৌতুকও করিতে লাগিলেন । হেমচন্দ্রের 
রহস্তকবিতা রচনার ক্ষমতা তিনি জানিতেন, তিনি 
কেবলই হেমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিলেন 
“হেম, তুই এই নিয়ে একটা কিছু লেখ. না” এই অন্থু- 
রোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দ্রের “বাজিমাত, রচিত 
হয়। 

“বাঁজিমাঁৎ বন্ধুমহলে পঠিত হইবে এই জনাই লিখিত 
হইয়াছিল । উহা! মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে কবির 
বোধ হয় এরূপ ইচ্ছা ছিল ন1। কিন্ত; ঘটনাচক্রে পড়িয়া 
অন্তরূপ হইয়! গেল। 


শ্যামবাঁজার নিবাসী ৬ গোপাললাল মিত্র মহাশয় 
হেমচন্দ্রের একজন বন্ধু ছিলেন। গোপাললাল ১৮২৯ 
খুষ্টান্দে অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু 
কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন । সেকালের 
শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট প্রভৃতিতে তাহার পরীক্ষার উত্তর 
পত্রাঁদি মুদ্রিত হইয়াছিল! পরে ১৮৫৭ খুষ্টান্বে ইনি 
উকীল হন এবং হাঁইকোর্টেই হেমচন্দ্রের সহিত 
ইহার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। গোপাঁললাল অতিশয় 
বিছ্বানুরাগী ছিলেন এবং ছুটীর দিন হেমচন্দ্র প্রমুখ 
অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার বাটাতে আসিয়' সাহিত্যা- 


নখে 





গোপাললাল শিত্র 


হেমচ্দ্র 


লোচনা করিতেন । গোপাললাল পরে ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের 
সেপ্টের মাস হইতে ১৮৯৬ খু ্টাব্দের জানুয়ারি মাস 
পর্ধ্যস্ত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটার ভাইসচেয়াঁরম্যান- 
রূপে কার্য করিয়া সুখ্যাতি লাত্ত করিয়াছিলেন । ১৮৯৯ 
খুষ্টান্দবে ২৮শে এপ্রিল তারিখে ইহার মৃত্যু হয়। 

গোপাললাল ভেমচন্দ্রের বাজিমাত পড়িয়া আনন্দে 
নাচিয়া উঠিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই উক্ত কবিতাটি 
শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট লইয়া যান এবং 
অমুতবাঁজার পত্রিকায় উহা প্রকাশিত করিতে অনুরোধ 
করেন । অমৃতবাজারে এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ছাপা 
হইতেছিল। শিশিরকুমার “বাঁজিমাৎ৮টও ১৮৭৬ খৃ্টা- 
বের ২০শে জানুয়ারি (৭ই মাঘ ১২৮২"বঙ্গান্ধে বুহ- 
স্গতিবার ) তারিখের অমুতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 
করিয়া সম্পাদকীয় সন্দর্ভে লিখিলেন ঃ 
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'বাজিমাৎ্, প্রকাশিত হইবার সময়ে উহার নিম্নে 
হেমচজের স্বাক্ষর ছিল না। “মমুতবাজার পত্রিকায়” 
“প্রেরিত” বলিয়া উহা প্রকাশিত হয়। 

যেদিন অমুতবাঁজারে উহ] প্রকাশিত হইল সেইদিন 
হাইকোর্টে বার লাইব্রেরীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া! গেল। 
গোপাঁললাল মিত্র মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অমুতবাঁজার 
পত্রিক1 হইতে উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন £-_ 


“বেঁচে থাকো। মুখুর্য্যের পো” ইত্যাদি 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্তর প্রমদাচরণ বন্ট্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন,-- 
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মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্তর প্রযদ!চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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গোপাল বাবুর “বাজিমা্-পাঠের সময় বার লাই- 
ব্রেরীতে যে উচ্চ হান্তরোল উখিত হইয়াছিল তাহা 
অবর্ণনীয় কিন্তু সহজেই অন্মেয়। বলা বাহুল্য 
অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখকের নাম প্রকাশিত না 
হইলেও, লেঞ্রকের নাম কাহারও নিকট অবিদিত 
রহল না। জগদানন্দ হেমচন্ত্রের উপর মহা জুদ্ধ 
হইলেন। শুনা যায় তিনি হেমচন্দ্রের নামে মান- 
হানির মোৌকদ্দমা করিবেন এরূপ সঙ্কল্ন করিয়াছিলেন । 
আচাধ্য কৃষ্ণচকমল পুরাতন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,__- 


প্যথন রব উঠিল যে, জগদানন্দ বাবু হেমবাবুর নাষে 
নালিশ করিবেন, এবং গভর্ণষেন্ট জগদানন্দবাবুকে 
* সাহায্য কারবেন, তথন হেমবাবু অত্যন্ত ভয় পাইয়া- 
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ছিলেন। কথাটা নেহাৎ হাঁসিয়৷ উড়াইয়া! দিবার নহে; 
কারণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে নিশ্চয়ই কথাটার 
কোনও ভিত্তি আছে ।* 

শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে তিনি 
শুনিয়াছিলেন, জগদানন্দ বাঙ্গালার তদানীন্তন এড- 
ভোকেট জেনারেল স্তর চালস পলের 17নকট পরামশ 
লইতে গিয়াছিলেন যে হেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে মানহানির 
মোকনদ্দমা হইতে পারে কি না। স্তর চালস তাহাকে 
কবিতাটিব একটা ইংরাজা অনুবাদ পাঠাইয়া দিতে 
বলেন। বলা বাহুল্য ইংরাজী অনুবাদে উহার শ্রেষ- 
পূর্ণ আপত্তিকর অংশগুলির যথাযথ পরিচয় পাওয়া 
গেল নাঁ। স্তর চাল সও উহ! নির্দোষ বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ করিলেন । জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 
নীরবেই বাজিমাতের কবির তীক্ষ বিদ্রপবাণ সহ করিতে 
হইল। 

হেমচন্দ্রের রচনার একটি বিশেষ গুণ এই যে, সাম- 
ফিক ঘটনাবলম্বনে রচিত কবিতাগুলিতেও এমন চিরস্তুন 
রূস নিহিত আছে যে সেগুলিও সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন 
অধিকার করিয়াছে । পরলোকগত স্তর গুরুদাস 
আমাদিগকে বলয়াছিলেন, তাহার মতে “হেমবাবু 
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প্রহসন ককিতাগুলির মধ্যে “বাজিমাত, সর্যোৎকুষ্ট 1” 
এ বিষয়ে অনেকেই স্তর গুরুদাসের সহিত একমত হই- 
বেন সন্দেহ নাই। 


জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ | এই সময়ে হেম- 
চন্দের জোষ্ঠী কন্ঠ স্ুশীলা দেবী বিবাহযোগ্য। হন। 
বিখ্যাত ডিট্ট্রক্ট এঞ্জিনিয়ার এবং পরে কাশীপুর-চিৎপুর 
মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের জ্োষ্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী মুখোপাধায় মহা- 
শয়ের সহিত সুশীল দেবীর বিবাহের সম্বন্ধ তয়। 
গোপালবাবুর সহধর্মিণী, হেমচন্্রের বন্ধু উত্তরপা্ডা 
নিবাসী বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি স্যার প্রমদ- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতি নিকট সম্পকীয়া 
ভগিনী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ বামাচরণ বাবুর মধ্যবর্তি- 
তায় এই সঙ্বন্ধ স্থির হয় বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার 
পর একটি তুর্ঘটনায় গোপালবাবুর এক বালক পুত্রের 
মৃত্যু হয়, এবং অনেকে কন্তা “অপয়া* বলিয়া গোপাল 
বাবুকে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেন। কিন্ত 
সত্যপ্রতিজ্ঞ গোপালচন্দ্র কথা দিয়! ভাজিবার লোক 
ছিলেন না। যথাসময়ে বিনোদবিহারীর সহিত স্ুুশীলা 
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পায় গোপালচন্জ্র মুখোপাধ্যায় বাহাছুর 


হেমচন্দ 





দেবীর বিবাহ হয়। হেমচন্দ্র এই ঘটনার জন্ত গোপাল- 
চন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং পরে তাহার অপর 
এক পুলের সহিত কনিষ্ঠা কন্ঠার বিবাহ দেন। সে 
কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে । হেমচন্ত্রের পুক্রগণ 
কেহই পিতার উপযুক্ত হন নাই, সেই জন্য জ্যেষ্ঠ জামা- 
তাকে তিনি পুজের ন্যায় দেখিতেন। বিনোদবিহারী 
সৈনাসংক্রান্ত হিসাববিভাগে কাজ করিতেন এবং অতি 
নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। সম্প্রতি ইনি স্বর্ারোহণ 
করিয়াছেন । গোপালচন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার- 
ম্যান রূপে এবঃ অন্যান্য সাধারণ কার্যে লৌকহিত- 
সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া! গভর্ণমেণ্ট তাহাকে রাক্র 
বাহার উপাধি প্রদান করেন। বৈবাহিকের রায়- 
বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে হেমচন্দ্র একটি দীর্ঘ 
ব্যঙ্গরহস্তপূর্ণ কবিতা রচনা করেন, তাহাতে বৈবাহিক- 
পত্রীর প্রতিও বেশ একটু রহস্ত-প্রয়োগ ছিল। দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে সম্প্রতি কবিতাটি পাওয়া যাইতেছে না । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


“আশাকানন” সিবিল সাঁভিস সভা, “বঙ্গদর্শনে"র 
পুনরাবি9ভাব | 


উমাকালী মুখোপাধ্যায় । ১৮৭৬ খুষ্টাবে 
হেমচন্দ্রের একখানি অভিনব কাব্যগ্রস্থ__-“আশাকানন? 
-__ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক তাহার পরম ন্েহভাঁজন 
সহর্দ উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় । কাবাখানির 
পরিচয় প্রদানের পুর্বেব উহার প্রকাঁশকের সকক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ 
হেমচন্দ্রের*মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত ইনি তাহার একজন অন্তরঙ্গ 
বন্ধু এবং চিবান্ুগত সহচর ছিলেন। 

১৮৪৭ খৃুষ্টান্ে ২৮শে সেপ্টে্র দিবসে মহাষ্টমী 
ভিাথতে উমাকালী জন্মগ্রহণ করেন। ইহীর পিতা, 
পিতামহ ও মাতামহের বাস ছিল গরলগাছায়। ইহার 
পিতামহ গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গরলগাছার এক- 
জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। গোলোকচন্দ্রের যেমন 
অর্থ ছিল, তেমনই বংশমর্ধ্যাদা ছিল। ইনি কামদেব 
পগ্ডিতে্ধ সন্তান ও স্বকৃতভঙ্গের পুত্র ছিলেন। 
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হেমচন্দ 


উমাকালী প্রথমে তাহাদের বাঁডীর পাঠশালায় শিক্ষা 
লাভ করেন। পরে বলুটা স্কুলে প্রবেশ করেন এবং তথা 
হইতে ১৮৬৫ খুষ্টান্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া বুত্তি পান। ১৮৬৭ খুষ্টাববে এফএ 
পরীক্ষা দিবার পুর্বে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন; সেই 
জন্য ১৮৬৮ খুষ্টাব্ডে উক্ত পরীক্ষা দেন এবং গুণান্ুসারে 
তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭০ খুষ্টাব্দে বিএ 
পরীক্ষাতেও তিনি উচ্চস্থান অধিকার করেন। অতঃপর 
তিনি দুই বৎসর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেন । ১৮৭২ 
খৃষ্টাব্দে তিনি রি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উক্ত 
বৎসরে ১৮ই মে দ্রিবসে ভাইকো্টে উকীলশ্রেণিতৃত্ত হন । 

হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ত করিধার পুব্রে 
উমাকালী তাহার স্বগ্রামনিবাপী এবং হেমচন্জের সহ- 
পাঠী ও বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট হইতে হেমচন্্রের নামে এক অনুরোধ পত্র লইয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ্ঠামাচরণ বাবুর অন্থু- 
রোধ ছিল যে হেমচন্দ্র যেন উমাকালীকে যতদূর সাধ্য 
সাহায্য করেন। বলা বাছল্য উদ্ার-হৃদয় হেমচন্দ্ 
উমাকালীর উন্নতির জন্ত যথানাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন 
নিজের প্রতিভা ও শক্তি না থাকিলে অবশ্তই কেহ 
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হেমচন্ 


অসামান্ত উন্নতিলাঁভ করিতে পারে না, এবং উমাকাঁলীর 
নিজের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, দে বিষয়েও কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্ত হেমচন্দ্র যে স্পেহ ও যত্রুসহকারে তাহাকে 
উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ করাইয়া! দিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, সে স্নেহ ও সাহাধা না পাইলে উমাঁকালী 
এত শীঘ্র হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন কিনা 
সন্দেহ । উমাকালী হেমচন্দ্রের স্নেহের খণ কখনও 
বিশ্বৃত ভন নাই । | 

উমাকাঁলীকে ছইবার হাইকোর্টের বিচারপতির পদে 
নিযুক্ত করিবার কথা উঠে, কিন্তু তিনি বাদ্ধক্যবশতঃ 
উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। 

উমাকালী হেমচন্দ্র অপেক্ষা বয়ঃকশিষ্ঠ হইলেও 
হেমচন্ত্র তাহাকে সমবয়সী বন্ধুর গ্ভা় দেখিতেন। 
যোগেন্দ্রচন্ত্র ঘোষ, ডব্লিউ, সি, বনার্জি, উমাকালী, হেমচন্দ্র 
প্রভৃতি প্রায়ই সম্মিলিত হইয়া সাহিত্যালোচনা করি- 
তেন। উমাকাঁলী হেমচন্দ্রের খিদিরপুরস্থ বাটার 
অনতিদুরে বাস করিতেন এবং অধিকাংশ সময় তাহার 
সহবাসে থাকিতেন। তিনি জীবিত থাকিলে হেমচন্দ্রের 
সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবনচরিত সম্কলন করা সম্ভব হইত। 
অতর্কিতভাবে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে হরখ করিয়া 
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হেমচন্দ 


লইয়] গিয়াছে । গত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী 
দিবসে অকস্মাৎ হৃদ্রোগে উমাকালী দেহত্যাগি করিয়া- 
যাছেন। তাহার এবং কৃতাস্তকুমার বন্ুর মৃত্যুসমাচার' 
আবণ করিয়া হাইকোটের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি 
স্তর লরেন্স জেস্কিন্স বলিয়াছিলেন £- 


“1 008৮০ 1009 180. 65 011511525 ০0110901106 
(11656 ৮৮০ 69700161021) 10) 6109 52079 11010110126 
25 11) 10101) 10915 01 1075 107961)61 000295. 
12509 1006 100 1000৬ 0796 007 0102011 
11090167199 95 2 10091) ০07 1611171121)]10 
[091501091165---1801690 100 0111% 001 1915 01681 
19981101106 900 ০0091157709 1006 92150 001 1015. 
17121 0102180691 1790007 2100. 100911া, 112 
98০৮1 00100 00111 00726] 020 00019 11105 
99501196 1)11]) (12) 1) 20010101770 00099 7০1]- 
0007) ভা0105 “/1517% ££ 57/2027% 2709%0542 
717287/৮  110915 15100 00000 0786 0015 0০001 
2100 0106 [01916588101 119৮০ 515091090 ৪. ৮০ 
€15%0 1999 6177100810 1015 098 10096 0015 080, 
000 0090 10910719919 ০0 019 13019010, [0 9০০ 
11016176985 2]1 0116 10791019975 06 6116 1391001), 
1955 90006160 ৪. 96218  [009750209] 10999 
0101006181015 05201), 200. (18557 ৮711] 9129 


হেমচন্দ্ 


11010 1115 10191100175” 21) 20601910260 15910 75 
10110 85 (179 1150. 


উমাঁকালীর বড় ইচ্ছা ছিল যে তাহার জীবদশায় 
হেমচন্দ্রের একটি জীবনচরিত লিখিত হয়। তিনি 
প্রায়ই ছুঃখ প্রকাণ করিয়া বলিতেন, “হেমচন্দ্রের 
জীবনচরিত লিখিতে অগ্রসর হইয়া কেহ ভাহার নিকট 
আসিল না 1” আমরা ক্লৃতজ্ঞচিত্তে স্বীবাঁর করিতেছি 
যে, উমাকালী বাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুখীলকুমার 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে বর্তমান প্রবন্ধের 
উপকরণাদি সংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট সাহাঁধা করিতেছেন । 


“আশাকানন” । 'আশাকানন” ১৮৭৬ খুষ্টান্দে 
৩*শে মে দিবসে প্রকাশিত হয় । উহার গ্রকাশকালে 
কলিকাতা গেজেটে, নিশ্নোদ্ধত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত 
হয় ।-- 


পুক্তকের শাম “আমশাকাশন?--11)0 ৬১100777983 ্ 
[101)0. বাঙ্গাল! সাঙ্জরূপক কাব্য | গ্রন্থকার-- হেমচন্দ্র বন্দো।- 
পাধ্যায়। কলিকাতা ৯৭ ভবানীচরণ দত্ত লেনে রায় প্রেসে 
বাবুরাষ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও উমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত । প্রকাশের তারিখ ৩*শে মে ১৮৭৬ । পত্রসংখ] 
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১৭৫। প্রথম সংস্করণ ৬০* ছাপা হইল। মুল্য একটাঁঞ।1: 
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হেমচন্দ্র আশাকানন'কে একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য, 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সাম্গদূপক কাব্য কি, 
তাহ। প্রক1শকের বিজ্ঞাপনে এইরপে বিবৃত হুইয়াছে__ 


“আশাকানন একখানি সাঙ্গরপক কাব্য। মানবজাতির, 
প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যঙ্সীভূত করাই এই কাবে।র 
উদ্দেশ্ট | ইংরাজি ভাষায় এপ রচনাকে এলিগারি' কহে। 
প্রথ্খন বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার সাদৃশ্তসুচক বিষয়াস্তরের 
বর্ণন। দ্বার ঞ্ণই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা ইহার অভিপ্রেত। 
উহা বাহতঃ সাদৃশ্ঠশ্ুটক বিষয়ের বিবৃতি কিন্ত প্রকৃতার্থে গুঢ় 
বিষয়ের তাৎপরধ্যবোধক | এই ইংরাজি শবের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ 
করিতে পারে এরূপ কোন শব্দ বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচলিত নাই। 
এবং কোন বিচক্ষণ পঞ্ডিতের নিকট অবগত হ্ইয়াছি ষে সংস্কৃত 
ভাষাতেও. অবিকল প্রাতিশব্ব পাওয়া বায় না| তবে আলঙ্কা- 
রিকেরা ঘাহাকে অপ্রস্তত প্রশংসা বলিয়া উল্লেখ করেন, 
যৌগিকার্থে ভাহার সহিত ইহার শৌপাঁদৃশ্য আছে। কিন্ত সা্জ- 
রূপক শব্দ সম্যক অর্থবোধক হওয়াতে তাহাই ব্যবহার করা 
হইল |” & 
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এই বিজ্ঞাপন পাঠে প্রতীত হয় যে ফেমচন্দ্র এই 
কাব্যখানি প্রকাশের প্রায় তিন বত্দর পুর্বে উহ 
রচন1 করিয়াছিলেন কিন্তু গ্রকাশিত করিতে সঙ্কো5 
বোধ করেন __ 


“প্রীয় তিন বৎমর অতীত হইল এই কাব্য লিখিত হয়। 
কিন্তু কবি নানাঁকারণে সঙ্কুচিত হইয়া পুস্তকখানি প্রঢার 
করিতে পরাঞ্জখ ছিলেন. সন্প্রতি তিনি আমার অন্নুরোধ এড়া- 
ইতে না পারিয়া ইহ। প্রকাশ করিতে অন্থমতি দিয়াছেন । 
এ প্রকার কাব্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ থাকিতে পারে ; এবং 
অনেক স্থলে কবিগণের আশঙ্কাও অকিঞধিথকর বলিয়া প্রতি- 
পাদিত হুইয়াছে। হেমবাবুর স্ুললিত লেখনী বিনিঃস্ত কাবা- 
রসাম্বাদনে সর্ববসাধারণকে বঞ্চিত করা অকর্তব্য মনে করিয়া 
আমি ইহার মুদ্রাঙ্চণ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সর্ব ঈদৃশ 
কাব্য বঙ্গসাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে |” 


তদানীস্তন বাঞ্গালার সর্বশ্রেন্ট কবি, 'বৃ্রসংহার, 
রচয়িতার একি সঙ্কোচ! হেমচন্দ্রের চরিত্রের এই 
দিক অ[লোচন! করিলে বর্তমান কালের অনেক লেখক 
শিক্ষালাভ করিতে পারেন। 


'আশাকাননে”র কল্পনা অতি সরল ও মধুর । কাব্য 
খানি দশটি “কল্পনা” বা সর্গে বিভক্ত। সর্শারস্তের পূর্বের 


৪৬ 
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বর্ণনীয় বিষয়টি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এইগুলির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কাব্যথানিতে বণ বিষয় স্পষ্ট 
প্রতীত হইবে | যথা-_ 


গঞাগ্ুস কক্সনা । আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, 
তাহার সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ । বিভিন্ন দিক হইতে কন্ম- 
ক্ষেগ্রাভিমুখে প্রাণী সংপ্রবাহ। 


দ্বেভীমষ কল্পনা । কর্মক্ষেত্র-_ছয় দ্বার-_ছয়জন প্রহরী 
কর্তৃক রক্ষিত-_পুরী পরিক্রম-__ প্রতি দ্বারে প্রহরীর আকুতি ও 
প্রকৃতি দর্শন। ১ম দ্বারে শক্তি, হয় দ্বারে অধ্যবসায়, ৩য় দ্বারে 
সাহস, ধর্থ দ্বারে ধৈর্য্য, ৫ম দ্বারে শ্রঘ, ভষ্ঠ দ্বারে উতৎসাহ--পুরী 
মধ্যে প্রবেশ-_পুরীর মধ্যভাগে যশঃশৈল। 


তৃতীম্ব*কক্সনা | রত্বোদ্যান_-মাকাওাভবন--তশ্লিধাসী- 
দিগের নৃশংস।ব্যবহার ও কঠোর রীতি নীতি। 


চতুর্থ কল্পনা । বশঃশৈল--নিক্নভাগে প্রাণিসমাগম-_ 
আরোহণ প্রথ। ভিন্ন ভিন্ন শিখর দর্শন--ভিন্ন ভিন্ন যশ্বী প্রাণি- 
অগুলীর কীর্তি-কলাপ দর্শন--বালীকির সহিত সাক্ষাৎ । 


পশম কক্সনা | ন্রেহ, ভক্তি, বাৎসল্য প্রণয় প্রভৃতির 
নিবাসে প্রবেশ করিবার .পূর্ব্বে এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়! 
যাইতে .হয়-__কন্মক্ষেত্র এবং স্েহাদি অঞ্চলের মধ্যবর্তিনী নদী-" 
তছুপরিস্থিত পরিণয়সেতু--তাহাতে প্রাণিগণের গতিবিধি। 
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অষ্ড কল্পনা । প্রণয়োদ্যান, তাহাতে ভষণ-__অপূর্বব তরু- 
পুষ্প দর্শন_-সতী নিঝ র-- প্রণয়ের ঘর্তি--ভাহার সহিত সাক্ষাৎ 
ও আলাপ! 

সঞ্ঞম কল্পনা । ৬»সহ-উপবন-মাতৃনেহ-_সান্তনামন্দির 
_দ্বারদেশে ভ্রান্তির সহিত সাম্ষৎ। 

আফ্টঘ কক্সলা। অরনাবন্দন] ও সরস্ধতী-অর্চনা | 

না অঞ্জনা । বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ আশার 
অন্তধণন--বিবেকের অনুবত্তী হইয়া কাননের প্রান্তভাগ দর্শন। 
শোকারণা--তাহাতে প্রবেশ ও ভ্রমণ--শোকের মূর্তি দর্শন ও 
তাহার পরিচয় । 

দস কক্পলী।  নৈরাশক্ষেত্র- মধ্যভাগে -মরুপ্রদেশ 
তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণও-_হতাশের মূর্তি দর্শন ও নিদ্রাভঙ্গ | 

আশাকাননের কল্পনা যেরূপ সরল ও মধুর, 

উহার ভাষা ও ছন্দও সেইরূপ সরল ও মধুর। যে 
দামোদর নদের তার হইতে কবি স্বপ্পের রাজ্যে গমন 
কাঁরয়া আশা 'দেবীর সাক্ষাৎ পান, গ্রন্থারস্তে সেই 
নদের তীরের কি সুন্দর বণনা !-_ 

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ ক্ষীমসম স্বাছু নীর, 

বুক্ষ নানাজাতি বিবিধ লতায় সুশোভিত উভতীর ; 

বিদ্ধাগিরি শিরে জনমি যে নদ দেশ দেশাস্তরে চলে, 

সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত স্থধৌত নিন্মল জলে, 
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পবিত্র করিলা যে নদের কুল স্থুকবি কম্বণ কৰি 

ফুটায়ে কবিতা কুহৃম মধুর বাণীর প্রসা্'লভি, 

যেনদ নিকটে রসবিহ্বলিত ভারত অনৃতভাষী 

জনমি স্বক্ষণে বীাশীতে উন্মস্ত করেছে গউড়বাপী। 

সেই দামোদর তীরে একদিন অরুণ উদয়ে উঠি, 

দেখি শুনামার্গে ধরণী শরীরে কিরণ গড়িছে ফুটি। 

দশদিশিভাতি গড়িছে কিরণ আকাশ মেঘের গায়, 

হরিদ্রা লোহিত বরণবিবিধ গগনে চারু শোভায়। 

গগন-ললাটে চুর্ণকায় মেঘ অরে সুরে শুরে ফুটে, 

কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়। দিগন্তে বেড়ীয় ছুটে । 

পড়ে কুর্যারশ্মি দাযোদর জলে আলো করি দুই কুল। 

গড়ে তরু-শিরে তৃণলত। দলে রপ্রিযা প্রভাতী ফুল। 

“আশ]কাননের অনেক স্থলে এরূপ ন্ুন্দর স্বভাব- 

বর্ণনা আছে যে পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু বাহুল্য 
ভয়ে আমর তাহার বিস্তৃত পরিচয় দিলাম না । আমরা 
এই সুন্দর কাব্য হইতে কেবল মাত্র যশঃশৈলে ভারত 
সঙ্গীতের কবির সহিত আদি কবি বান্মীকির সাক্ষাতের 
বিবরণ টুকু উদ্ধৃত করিব 2-- 

ব্যাস, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি চরণ বন্দনা করি, 

শঙ্কর আচার্য খনা লীলাবতীী মুর্তি হেরি চক্ষু ভরি, 

উঠিন্থু সেখানে যেখানে বসিয়া বাল্সীকি অমর প্রায় 

আনন্দে বাজায়ে জ্ুমখুর বীণা শ্রীরাম চারিত গায়। 
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দেখিয়া আমারে অমর ব্রান্মণ দয়াত্রমানস হয়ে, 
দিল পদধুলি স্বদেশীজানিয়া আশু শিরপ্রাণ লয়ে, 
জিজ্ঞাসিল ত্বরণ) অযোধ্যা-বারতা কেবা রাজ্য করে তায়, 
ভারতীর পুত্র কেবা আর্ধ্ভূমে তাহার বীণা বাজায়, 
কোন বীরভোগ্যা এবে আধ্যভূমি। কোন্‌ ক্ষত্রী বলবান 
দেত্য রক্ষঃকুল করিয়া] দমন র্রক্ষা করে আধ্যমান, 
কোন্‌ আধ্যস্থত- যশঃপ্রভাগুণে স্বদেশ উজ্ভ্বলমুখ, 
দ্বিতীয় জানক/ী হৈয়ে কোন নারী ন্রি্ধ করে পতি-বুক, 
কেবা রক্ষা করে বেদবিধি কম্নধা কোন বুধ মহামতি 
ব্রাঙ্গণকুলের তিলক স্বরূপ সাধন করে উন্নতি 
কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারতা তুধাইয়া বারন্বার, 
কি দিব উত্তর ভাবিয়া না পাই চক্ষে বহে নীরধার | 
হেরি অশ্রধারা করুণ বাক্যেতে খাষি অতি ব্যগ্রমন 
আগ্রহে আবার অতি সবতনে কৈলা মোরে সম্ভাষণ ! 
কহিন্ধ তখন কি বলিব খষি কি দিব,সন্বাদ তার-- 
তোমার অযোধ্যা তোমার কে!শল সে আধ্য নাহিক আর 
ডুবেছে এখন ' কলক্ক-সলিলে নিবিড় তমস1 তায়, 
সে ধহ্ছ-ণিখধধোষ সেবীণা-বঝঙ্কার আর না কেহ শুনায়, 
শিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ ক্ষত্রীকুল বেদ ধন্ম সব গিয়া, 
ভাসে পুণ্যভূমি অকুল পাথারে পরমুখ নিরখিয়]। 


কিন্তু হেমচন্দ্র কেবল স্বজাতির অবনতিতে অশ্রু- 
বিসর্জন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই-_তিনি উদ্দীপনার কাব 


। রর ১ রী রং 
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হেমচন্দ্র 
--তিনি আশার কবি। আশা-মুকুরে তিনি ভারতের 


ভবিষ্যতের যে চিত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাও তিনি তাহার 
অমর তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন-- 


দেখিলাম চাহি ঘেন পূর্ববদিক জ্বলিছে কিরণময়, 
ভারত-মগল সেকিরণে যেন প্রদীপ্ত হইয়া রয়। 
ভারত-জননী যেন পুনর্ববার বসিয়াছে সিংহাসনে, 
জুটিয়াছে যেন তেমনি আবার পুর্ব তেজ হাত্াননে, 
ঘেরিয়া তাহারে নব আর্ধ্জাতি কিরীট কুগল তুলি 
প্রাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্ব্বল ঝাড়িয়া কলম্ক-ধুলি 
নবীন পতাকা] তুলিয়া গগনে ছুটেছে আবার দূত 
ভুবন ভিতরে করি ঘননাদ বদনে প্রভা অদ্ভুত, 
দিক দশ বাসী মানব মণ্ডলী আনি সপ্ত সিন্ধুজল 
করে অভিষেক বলে উচ্চনাদে জাগ্রত আধর্ধ্যমগুল, 
পশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর ধ্নি আনন্দ-সঙ্গীত গায়, 
উঠে সিন্ধুবারি ভারত প্রক্ষালি আবার গার্জয়া ধায়, 
উঠে হিমালয় পুনঃ শুন্য ভেদি পূর্বের বিক্রম ধরি, 
চুটে পুনরায় জাহৃবী যমুনা! গভীর সলিলে ভরি ; 
আনন্দে আবার ভারত সন্তান বীণ] ধরে করতলে 
আবার আনন্দে বাজায়ে দুন্দুভি বহুদ্ধরা মাঝে চলে। 


স্তর গুরুদাঁন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাব্য সম্বন্ধে আমা- 
দিগকে ' বলিয়াছিলেন, “আশাকাননও একখানি অতি 
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হেমচন্দর 





দুন্দর কাব্য! তবে তাহাতে সৌন্দর্য্য ভিন্ন অন্ত কোনও 
বিশেষ গুণ বর্ণনা করিবার নাই ।* কেবল সৌন্দর্য্য 
স্থষ্টি করাই কি কম প্রশংসার কথা! বস্কিমচন্ত্র যথার্থই 
বলিয়াছেন, “সৌন্দধ্য স্থষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ । 
সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্থপ্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দধ্য 
নহে। সকলগপ্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। * 
* .* যাহা স্বভাবান্ুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই 
কবির প্রশংসনীয় স্থষ্টি 1” 

আধুনিক পাঠকগণের নিকট “আশা-কানন' কিরূপ 
আদর পাইবে বলিতে পারি না। শীত রজনীতে 
কুহেলিক ও ধুমে সমাচ্ছন্ন কলিকাঁতার রাজপথে বিচরণ 
করিতে করিতে যখন আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হইব'র উপক্রম 
হয় তখন আমর! শরতের স্থন্দর জ্যোত্ম্নাময়ী রজনীর 
কথা ভাবি এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফোল। আজ কালিকার 
দুর্বোধ্য রূপক কাব্যগুলি পাঠ করিবার সময়েও মধ্য 
মধ্যে আমাদের মনে "আশা-কাননের+ ম্যাক্স বূপক- 
কাব্যের সরল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার বাসন! 
উদ্দিত হয়। 

আশা-কাঁনন” আগ্ভোপাস্ত ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত। 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন পবারঙ্গালা ছন্দে জান-_ 
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হেমচন্পর 


ত্রিপদী ও পয়ার। * * হেমবাবুও, পয়ার ও ব্রিপদী 
যে বাঙ্গালা পদ্ধের জান, তাহ! বিলক্ষণ ত্বুঝিয়াছিলেন। 
ছন্দে তিনি তাহার পুর্ববস্তী কাহারও অপেক্ষা উন 
নহেন। * * যেষেস্থলে, তিনি প্রসাদণ্ডণ রাখিতে 
পারিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তিনি বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবি 1” সমালোচক অক্ষয়চন্ত্র শোচনীয় অনুদারতার 
সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, “হেম- 
বাবুর কবিতা অনেকস্থলেই প্রসাদগুণের অভাবে 
সফল হইতে পাঁরে নাই।” কিন্তু পাঁঠক-সাধারণ 
অধিকাংশ স্থলেই হেমচন্ত্রের কবিতার প্রসাদগ্ডণ মোহিত 
হইয়! তাহার শ্রেষ্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। 

বাজ্ঞবিক হেমচন্দ্র সরল ও মধুর ত্রিপদী রচনায় সিদ্ধ- 
হস্ত ছিলেন। তাহার অনাগ়ান ত্রিপদীরচনা! তথা 
পরিহাসরপিকতা সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ গল্প আমর! 
হাইকোর্টের জুনিয়ার গবর্ণমেন্ট গ্লীভার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্ 
চৌধুরী ও ৬উমাকালী বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত স্থুণীলকুমার 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহা 
এস্থলে বিবৃত করিলে পাঠকগণ অসন্তষ্ট হইবেন ন]1। 


* পত্রিপদী রচন। খুব সহজ 1 পুজার 
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হেমচক্জ্র 


অবকাশে হেমচন্দ্র প্রায়ই দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। 
একবার বন্ধু উমাকালীর সহিত চুগারে বেড়াইতে যান। 
সেখানে ত্রিপদীচ্ছন্দে কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। 
একদিন উমাকালী বাখু হেমচন্দ্রকে রহন্ত করিয়া বলি- 
লেন, “আপনি কি সেকেলে ভ্রিপদী লেখেন, ত্রিপদ্দী 
রচনা খুব সহজ 7--ও ত, সকলেই লিখিতে পারে |” 
হেমচন্্র বলিলেন, “বেশ. ত! তুমি ভ্রিপদী লেখ না ৮ 
উমাকালা বলিলেন, “আপনি কি মনে করিতেছেন আমি 
পারিব না? আমি নিশ্চয়ই লিখিব।” এই বলিয়া 
উমাকালী তৎক্ষণাৎ পেন্সিল কাগজ লইয়া 
ত্রিপদী রটনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
হেমচন্ত্র উমাক্লালী বাবুর নিকট আপিয়া জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “কহে! কতদূর লিখিলে?” উমাকালী মাথা 
চুল্কাইতে চুল্কাইতে বলিলেন, “গোড়ার দুইটা পদ 
লিখিয়াছি, খানিকৃটা আপনি ধরাই দিলে বেশ লিখিতে 
পারিব |” হেমচন্দ্র বলিলেন, “আচ্ছা, কি লিখেছ 
পড় দেখি ।” উমাকালীবাধু পড়িলেন,__ 


চুণার নগর, পর্বত উপর+__ 


হেমচন্্র বললেন, “বাঃ, বেশ আরস্ত হয়েছে । এর 
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পর আর কি লিখবে ভেবে ঠিক কর্তে পাঁর্ছ না? 
ত্রিপদী রচণ্ন। খুব সহজ হে,--লিখে যাও না 


চুণার নগর, পর্বত উপর, 
ললনা-বজ্জিত দেশ । 

ললনা-বিরহে, যার প্রাণ দহে, 
তাহার দফাটি শেষ ॥” 


“বিজ্ঞান-সমাঁজ 1, এই বৎসর (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) 
স্বনামধন্ত ডাক্তার মঠেন্দ্রলাল সরকার ত্রাহার শ্তরপ্রসিদ্ধ 
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5০1০7.09এর প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের এই জাতীয় 
শিক্ষা-মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের সমস্ত 
উচ্চপদস্থ ও সম্্রান্ত ব্যক্তি মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। এই 
সদনুষ্ঠানে স্বদেশ-প্রেমিক হেমচন্ত্রেরও যথেষ্ট সহানুভূতি 
ছিল, এবং পুরাতন সংবাধপত্রা্দি দৃষ্টে প্রতীত হয় যে 
এই অনুষ্ঠানের সহায়তাকল্পে তিনি আঁড়াইশত টাকা 
দান করিয়াছিলেন। দেশহিতকর সকল অনুষ্ঠানের 
প্রতিই স্বজাতি-বৎসল হেমচন্দ্রের আন্তরিক সহানুভূতি 
ছিল। তাহার একটি দৃষ্টান্ত পরে প্রদত্ত হইতেছে। | 
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ডাঃ মহেল্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই ( যৌবনে ) 


হেমচন্দর 


“ভীরত সভা” । একসময়ে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 


এসোসিয়েশন আমাদিগের দেশের সর্ব প্রধান রাজনীতিক 
সভা ছিল। অভিজাত-সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোধষিত হইলেও 
রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ, কিশোরীচাদ মিশ্র প্রভৃতি জননায়কগণ উহাকে 
সাধারণের হিতার্থে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । এই সভা 
হইতেই প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া হরিশ্চন্দ্র নীলকর- 
দিগের বিরুদ্ধে সেই মহান্‌ ধর্মযুদ্ধের সুচনা করিয়া- 
ছিলেন। ইহার্দিগের তিরোধানের পর ব্রিটিশ 
ইগ্ডয়ান্‌ সভার অবনতি হয়। বেতনভোগী সম্পাদক 
৬কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় জমীদারগণের কল্যাণের 
জন্ত উহাকে নিয়োজিত করেনা যেখানে প্রজার 
স্বার্থ ও জমিদারের স্বার্থে সংঘর্ষ ঘটিত, সেখানে 
বুটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশন ও তাহার মুখ- 
পত্র “হিন্দু পেটিয়ট জমিদারপক্ষই সমর্থন কঠিতেন। 
সাধারণের জন্য একটি রাজনীতিক সভার আবস্তকতা 
এই সময়ে বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। পুজনীয় আচার্য 
শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন 


“ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে আনন্দ- 
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আঁচার্ধ্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী 


হেমচজ্র 





মোহন বস্থ ও স্ররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সন্মিলনের 
স্থান ছিল। সেখানে রাজনীতি বিষয়ে ইহাদের সর্ববদা কথাবার্তা 
হইত। সকলেই অন্ুভব করিতে লাগিলেন যে বঙ্গদেশে মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের জন্য রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দোলনের 
উপযোগী কোনও সভ। নাই ! কথাবার্থা হইতে হইতে অবশেষে 
একটি রাজনীতিক সভ স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে 
জাগিল। সেই সম্কল্সের ফলম্বরূপ ১৮৭৬ সালে “ভাঁরতসভ।” 
স্থাপিত হইল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবুত্তে সে একটা 
স্মরণীয় দিন ।” 


আঁচাধ্য শিবনাথ তদীয় আত্মচরিতে ভারতসভা- 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আরও বিস্ততভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। তাহার কিয়দংশ এন্থলে উদ্বায়যাগ্য_ 


“আনন্দমোহন বনু, ত্ুরেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, 
তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বস্থ 
বিলাত হইতে 'আসার পর হইতেই আমর] একত্র হইলেই এই 
কথ] উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাঁজ- 
নৈতিক সভা নাঁই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসৌসিয়েশন ধনীদের 
সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কম্ম নয় অথচ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখা। যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্য 
বিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা] থাক1 আবশ্যক | 
আমরা তিনজনে কথাবার্তার পর স্থির হইল ষে, অপরাপর দেশ 
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আনন্দমোহন বসু 


হেমচজ্দর 


হিতৈব ব্যক্িগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য । অমুত- 
বাজারের শিশিরকুমীর ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু 
এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাহাকে পরামর্শের 
মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ 
মহাশয়কেও লওয়! হইল । মনোষোহন ঘে।যের বাড়ীতে এই 
পরীমর্শ চলিল । তাহার সকল পরামর্শে আমি উপস্থিত ছিলাম 
না, কার্ধ্যান্তরে অন্যত্র ছিলীম। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা 
আননামোহন বাবু ও স্ুরেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিতাম। যখন একটা 
সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন 
বাবু ও আমি ঈশ্বরচল্জ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে 
গেলাম । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরপ প্রস্তাবে বিশ্ষে উৎসাহ 
ছিল। তিনি বলিলেন, এতদ্বার। দেশের একটি মহৎ অভাব 
দুর হইবে । আমর! তাহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার 
জন্য অন্থুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারাবিক অসুস্থতার 
দোহাই দিয়া সে অন্থরোধ অগ্রাহ্া করিলেন। কেকে এই 
উদ্যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাস1 করাতে আমর। যখন অপরা- 
পর ব্যক্তিদগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, 
তখন বিদ্যাসীগর বলিয়। উঠিলেন, “ঘা ! তবে তোমাদের সকল 
চেষ্টা পও হয়ে যাবে । ওদের এর ভিতর নিলে কেন ?” 
আনন্দমোহন বাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরি- 
লাঁম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাহার 
কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একট! স্থান নাই। যাঁকে 
ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গ দিবেন, যাকে মন্দ জানিবেন তাঁকে 
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মনোমোহন ঘোষ € যৌবনে ) 


হেমচন্র 


নরকে দিবেন। শিশির বাবুদের প্রতি বোধ হয় কোন কারণে 
বিরক্ত হইয়াছেন আর ওদের নামও সহিতে পারেন না। 
কি আশ্চর্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানব প্রকৃতির অভিজ্ঞত1! 
কি আশ্চধ্য ভবিষ্যদ্র্শনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহাই ঘটিল। একটা সভ গ্বাপন করা স্থির হইলেই, আনন্দ- 
মোহন বাবুর মুখে শুনিলাম, শিশির বাবুর দল জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন,“এই সভায় সম্পাদক হবেন কে?” মনোৌমোহন 
বাবু, স্থরেশ্রবাবু, আনন্দমোহন বাবু সে বিষয়ে মনোযোগ দেন 
ন]। তাহার] বলেন সে পরে স্থির হবে, যাঁকে সকলে 
মনোনীত করিবেন) তিনিই হবেন । “ভারত-সভা” স্থাপনের 
বিজ্ঞাপন বাহির হইল! সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার ২১ দিন 
পরে সংবাদ পত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে 'ইগ্ডয়ান লীগ, 
নামে মধ্যবিতদিগের জন্য একটি রাজনৈঠিক সভা] স্থাপন 
করিবার জন্য এক স্ভা হইবে । অনুসন্ধানে জানা! গেল থে 
স্মপ্রসিদ্ধ গ্রীষ্ঠীয় আচার্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়কে 
সভাপতি ও শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া এ 
সভা স্থাপিত হইতেছে । আমরা একেবারে গাছ হইত 
পড়িয়। গেলাম £ কারণ শিশির আদি হইতে আমাদের পরামর্শের 
মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আমর ভারত সভা স্থাপনের সঙ্কল্প ত্যাগ 
করিলাম না। ইওিয়ান লীগ- অশ্রে হইল কি ভারত-সভা অগ্রে 
স্থাপিত হইল, মনে নাই ।* এই মাত্র মনে আছে, এলবার্ট হলে 


পট প্লাক পাপ প্রসার প্র সপ 


* উিয়ান লীগই অগ্রে স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ হ্রীষ্টাবে" 
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তে 


হেমচজ্ঘ 





প্রকাশ্য সভা করিয়া ভাঁরত-সভা স্থাপন করা গেল, এবং আনন্দ 
মোহুন বাবুকে তাহার সম্পাদক করা গেল। আর সেদিনকার 
কথা এই মনে আছে যে সেদিন স্থুরেন বাবুর একটী পুত্রসন্তান 
মার। যায়, তিনি তৎসত্তেও আসিয়া সভাঙ্থাপনে সহায়ত করি- 
লেন। আনন্দমোহন বাবু সম্পাদক, স্থরেন বাবু সহ-সম্পাদক, 
আমর] কয়েকজন কমিটির সভ্য, আমি প্রথম চাদ আদায়কারী 
সভ্য, এই লইয়া ভারত-সভ1। বসিল। আমরা ৯৩ নং কলেজ 
স্রটে একটি ঘর ভাঁড়! করিয়। ভারত-সভার আপিস স্থাপন 
করিলাম। সে আপিস ঘরের অবস্থা দেখিয়। স্প্রসিদ্ধ সুরসিক 
কৰি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রণীত ভারত-উদ্ধার কাব্যে 
লিখিয়ছেন “কড়ি আগে পড়ে কিম্বা দড়ি আগে ছেঁড়ে।” 
বাস্তবিক উহার দশ? এ প্রকারই ছিল। 


অকৃত্রিম স্বদেশসেবক আনন্দমোহন ও মসোৌমোহনকে 
শিশিরকুমার তাহার লীগেরও অন্ততম অধ্যক্ষ নিধুক্ত 


্পীসপিপিপপিশপাপলপান্পাপপালাপাশাশীপিপীপাশিশিীপিপিস 








সপে পিপিপি 


২৬শে জুলাই “ব্যবস্থা-দর্পণ” প্রণেতা হ্যামাচরণ সরকারের 
সভাপতিত্বে একটি সভা হয়, তাহাতে ভারত-সভা স্থাপিত হয়। 
এক উদ্দেশ্টেই সম্প্রতি আর একটি সভা 11)01977 ],08009 
স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া! কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-সভ 
স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরে স্থুরেন্দ্রনাথ 
উহার আবশ্তকত। বুঝাইয়! দিলে সভা! স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত . 
হয়। | 
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হেমচক্র 


করিয়াছিলেন । কিন্তু ( আচাধ্য শিবনাথের *আত্মচরিতে 
বর্ণিত) কোনও কারণবশতঃ আনন্দমোহন ও মনো- 
মোহন লীগের সংশব পরিত্যাগ করেন। হেমচন্দ্রের 
শ্বদেশপ্রেমও দলাঁদলির সঙ্কীর্ণতার অনেক উর্ধে অবস্থিত 
ছিল। তিনি ইগ্ডিয়ান লীগ ও ইগ্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েশন 
উভয় সমাজের কার্ষ্েই আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ 
করিতেন। তিনি লীগের সভ্য হইলেও ভারত সভার 
কাধ্যে কিরূপ সহযোগিতা করিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত 
পরে প্রদত্ত হইতেছে । 


'সিভিল সার্ভিস সভা” । ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড 
সল্স্বেরী এক নিয়ম প্রবর্তিত করেন যে, ১৯ বৎসর 
বয়সের মধ্যে সিবিল সার্ভিস পৰীক্ষার্থদিগকে পরীক্ষা 
দিতে হইবে । এই নিয়মে এ দেশের শিক্ষিত যুব কগণের 
পক্ষে সিবিল সার্ভিসে প্রবেশের দ্বার একপ্রকার রুদ্ধ 
করা হইল। ১৯ বৎসরে পরীক্ষা দিতে হইলে 
১৬1১৭ বৎসর বয়সে ইংলগ্ডে যাওয়া আবশ্তক। কোন্‌ 
বালককে তাহার জনক জননী বনু অর্থব্যয় করিয়া সেই 

« অপরিণত বয়সে বিদেশে নানা প্রলোভনের মধ্যে 
পাঠাইবেন% এই বয়মে একটি দুরূহ বিদেশীয় ভাষাই 
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হেমচন্দ্র 





আয়ত্ত হয়ৎ না, সুতরাং পরীক্ষায় তাহাদের সাঁফল্যও 
অনিশ্চিত । বিদেশীয় যুবকগণই বা কতটুকু অভিজ্ঞতা 
লইয়া এদেশে শাসন কাধ্য সম্পাদন করিতে আসিবেন ? 
তাতভাতে কি দেশের শাসন কাধ্য উত্তমরূপে 
সম্পাদিত হইবে ?--এইরপ নানা আপত্তি চারিদিকে 
উত্থাপিত হইল । ভারত সভার প্রথম কাঁধ্য হইল এ 
বিষয়ে বিধিসঙ্গত আন্দোলন করা । এতদছুর্বেশ্তে ১৮৭৭ 
্রীষ্টাব্ষের ২৪শে মাচ্চ দিবসে ভারত সভার সম্পাদক 
আনন্দমোহন কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা 
আহ্বান করিলেন। এই সভান্ প্রায় তিন সহশ্র বাক্তি 
উপস্থিত হইয়াছিলেন |. মহারাজা স্তর নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব 
বাহাদুর এই সভায় সভাপতির আগন গ্রহণ করেন । 
ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্রের অনুপস্থিতিতে মনোমোহন 
ঘোষ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন যে, মহাঁরাণীর' 
ঘোষণা অনুসারে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চপদ লাভ 
করিবার জন্ত ইংলগীয় যুব কগণের স্তায় সুবিধা ও সুযোগ 
দেওয়া কর্তৃব্য। বাপ্বীপ্রবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া একটি হ্ৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা 
করেন। পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বিতীয় 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়! বলেন যে, পরীক্ষার্থীদের বয়স 


৬৮ 





কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় ( যৌবনে ) 


হেমচন্্র 


উনিশ বৎসরের অনধিক হইবে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত 
হওয়] অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ ইহাতে মুখস্থ বিদ্যার 
আদর করা হইল, শাসন-বিভাগে ভাল লোক আসিবে 
না, এবং এতদ্দেশীয়গণের পক্ষে সিবিল সার্ভিসে 
প্রবেশ করা একেবারে অসম্ভব হইল। হেমচন্দ্র এই 
প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে অনুক্দ্ধ হন। হেমচন্দ্র এ সকল 
বিষয়ে বাঙ্গালার তদানীন্তন দেশনাঁয়কগণের সহিত 
আলোচনা করিতেন বটে, কিন্তু কখনও প্রকাগ্তসভায় 
বক্ততাদদি করিতেন না। বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি 
ডাক্তার সরকারের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া একটি সুন্দর 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন । আমরা পাঠকগণের কৌতুহল 
পরিতৃপ্তির জন্ত বক্তৃতা নিক্বে উদ্ধত করিল£ম। 
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এই সভায় আনন্দমোহন বনু, অমরেন্ত্রনাথ' 
চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, যছুনাথ ঘোষ প্রভৃতিও 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যে সভায় মনোমোহন, কাঁলী- 
চরণ, আনন্দমোহন,, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতি বক্তারা বক্ত তা 


করিয়াছিলেক্গ, সেই সভায় হেমচন্দ্রের বক্তৃতা উচ্চ 


প্রশংসা লাভ করিয়াছিল--ইহ1! হেমচন্দ্রের সামান্ত 
ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। এই সভার কার্ধযবিবরণ- 
সমালোঁচন প্রসঙ্গে /কৃষ্দাস পাল মহাশয় হিন্দু পেট্ট্রি- 
টে লিখিয়াছিলেন যে কালীচরণ ও যছুনাথের বস্তু তার 
ভাষা কিছু তীব্র হইয্লাছিল, কিন্তু [10 [707 


(০11211017, 1321797]99, 7170 ৮৮০ 812 5190 0 996. 
13 001071116 101৮7210010 09009510109 11109 01015, 
ঘা25 62101921269 200. 5210511010.৮ 


ণণ 


হেমচন্দ্র 


এই আন্দোলন, অধিকতর বিস্তৃত করিবার জন্য 
বা্মী সু্রন্্রনাথ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে 
বন্ততা করেন এবং লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে ইংলণ্ডে 
প্রেরণ করা হয়। ইংলগ্ডে লালমোহন ভারতবর্ষের 
ভিতাকাঁজ্মী কয়েকজন ইংরাজ ও ভারতবাসীকে সঙ্গে 
লইয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট 
মার্কুইস অব হাঁরটিংটনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং 
তাহাকে একটি আবেদন পত্র প্রদান করেন। এই 
আন্দোলন একবারে নিক্ষল হয় নাই। ইহার কিছু- 
দিন পরে এদেশের কতিপয় যুবককে ষ্াচুটারি সিবিল 
সাভিসে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদত্ত হয়। 

হেমচন্দ্রের এক গ্রদৌহিভ্র বলেন যে, তিনি হেম- 
চন্দ্রের এই বক্তা! সম্বন্ধে স্তর চন্দ্রমীধব ঘোষ মহাশক্সের 
নিকট একটি কৌতুকাঁবহ গল্প শুনিয়াছিলেন। 
প্রকাশ্য সভায় বক্ততাঁ করিতে হেমচন্দ্র অভ্যন্ত ছিলেন 
না। বক্তৃতা! করিতে করিতে উকীল হেমচন্দ্র একবার 
সমবেত ভদ্রগণকে 05600191020? বালয়। সম্বোধন 
না করিয়া, 15 19107 বলিয়া সম্বোধন করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে সভায় উচ্চ হাস্তরোল উত্থিত হইয়া- 
ছিল। ্ি | | 
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_ পবঙ্গবর্শনের পুনরাবিত্ভীব |” চারি বৎসর 
অপুর্ব যোগ্যতার সহিত “বঙ্গদর্শন সম্পাদন্ত করিয়! 
বঙ্কিমচন্ত্র বঙ্গদর্শনের বিলোপসাঁধন করিলে অনেকেই 
ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন । বাঙ্গালার কালণইল কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
মহাশয় বঙ্গদর্শনের কাধ্য সমালোচনা করিয়া লিখিয়া- 
ছিলেন-- | 

“বঙ্গদর্শন এই চারি বৎসরকাল বঙ্গভাষার পূজারূপ পবিত্র 
উৎসবে অকাতর প্রাণে পরিশ্রম করিয়াছে, আর, যদি 
আমরা নিতান্ত অন্ধ ন] হই, বঙ্গভাষার বৈভব বিস্তারেও বহুল 
অংশে কৃতকার্ধ্য হইয়াছে । মধুন্ুদন যেমন দেবী বঙ্গভারতীকে 
মিত্রাক্ষর ছন্দের নিগড় হইতে নিশ্মঞ্ত করিয়াছিলেন, বজদর্শনও 
ভাষাকে কতকগুলি কুসংস্কারের নিগড় হইতে নিম্মোচন করিবার 
জন্য সেইরূপ অশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, এবং বস্ততঃ তদথে 
বীরের মত অশেষ অত্যাচারও সহিয়াছে। এই হেতুই আমর] 
উহার নিকট কুতজ্ঞতাপাশে চিরবদ্ধ, এবং এই হেতুতেই আজি 
উহার তিরোৌধানে আমরা এইরূপ দুঃখে ছুঃখিত। বঙ্গদর্শনে 
আমরা! বাঙ্গালার চল সৌন্দর্য, লীলাচাতুর্ধ্য, আবেগ, উচ্ছাস ও 
সজীবতা। দেখিয়াছি । ইহা কেমনে শীগ্র বিস্বৃতি হইব? উহা 
আমাদের কর্ণে কখনও নিশীথে বংশীরধ্বনির ন্যান্ন মধুধার ঢালিয়া 
দিয়াছে, কখনও বীণার মৃদুল বঙ্কারে হৃদয় মন উন্মাদিত করিয়া 
তুলিয়াছে। ইহা কিরূপে ভুলিতে পারি? 

“আমর্) আশা করি, বঙ্গদর্শন শীঘ্রত অন্য কোন মৃত্তিতে 
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পুনভর্জাবিত হইবে, এবং যিনি উহার প্রাণ ও প্রতিপত্তি ছিলেন, 
আর যাহাদিগের পরিশ্রমে উহার এত গৌরব বাড়িয়াছিল' 
তাহারা সকলে মিলিয় পুনরায় বঙ্জভাষার অধিকার ও বৈভব- 
বিস্তারে ষত্পুপর হইবেন। বাঙ্জালায় আজিও সাহিত্য সমাজ 
প্রতিষ্িত হয় নাই, আজিও শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালির সহিত 
বাঙ্গালার দৃঢ় সন্বন্ধ বিশ্বাস জন্মে নাই, আজি পধ্যস্তও বাঙ্গালীর, 
অভাব ও প্রভাবের সীম] রেখ! নিদিষ্ট হয় নাই, বে পর্য্যন্ত না এ 
সমন্ত গুরুতর কার্য স্থসম্পন্ন হয়, সে পর্যযত্ত আমরা বঙ্গদর্শনের 
মত প্রতিভাব্বিত সহায়কে বিদায় দিতে সমর্থ হইব নাঁ। আমর? 
সকল সহিতে পারি, সর্বপ্রকার নিগ্রহ ও লাগুনা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে 
ভোগ করিতে পারি, ; কিন্তু জননী জন্মভূমি এবং জন্মভাষার 
কাতর মুণ্তি ও দশ। চক্ষে দেখিতে পারি না। পৃথিবীতে কোন্‌ 
ভূমি ব্গভূমির স্তায় শ্টামল শোভাশালিনী, স্বজনপরিপালিনা 
ও নদ নদীর স্বাভাবিক সম্পদে উদারতার প্রতিমূর্তি রূপিণী? 
কিন্তু বাঙ্গালীর অনাদরে উহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে! পৃথিবীতে 
কোন্‌ ভাষ। বঙ্গভাষার ন্যায় - হৃদয়স্পর্শিনীঃ অমৃতবরধিণী এবং 
আমাদিগের সত্তাপহারিণী? কিন্তু_-আত্মাদরশূন্ত প্রাণহীন 
বাঙ্গালীর উপেক্ষা ও অবমাননায়, বাহার ধন বৈভব অম্পন্ন 
ভাহাদিগের মোহ মহিমায়, বীহার। বিষয়রত, গণনাতৎপর, 
তাহাদিগ্রের মদান্ধতায় এবং বহার! শিক্ষিত ও শক্তি-সামথ্য যুক্ত 
তাহাদিগের নিলজ্জ উদাসীনতায় উহার মুখতী। কিরূপ মলিন: 
রহিয়াছে।” | 
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উপরিধুত অংশে কালী প্রসন্ন বাঙ্গালাভাষার উন্নতি- 
কামী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অভিপ্রায়ের ্রতিধ্বনি 
করিয়াছিলেন। ফলে, বিলোপলাধনের একবতসর পরে 
(বৈশাখ ১২৮৪ বঙ্গাব) বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত 
করিতে হইল। বঙগদর্শনের পুনঃ প্রচারকালে বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখিয়াছিলেন--” 


“ব্জদর্শনের লোপ জন্ত আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত 
হইয়াছি। সেই তিরক্ষারের প্রীচুর্ষ্যে আমার এমত প্রত্শীতি 
জন্বিয়াছে ঘে, বঙগদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন 
'আছে বলিয়া, ইহা পুনজ্ীবিত হ্ইল ” ্ 


এবার ক বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ 
করিলেন নাণ তিনি লিখিলেন, গ্যাহা একজনের 
উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত । বঙ্গ- 
দর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থা বা জীবনের 
উপর নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদশনের স্থারিত 
অসম্ভব। এজন্য আমি ব্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান 
করাই আমার উদ্দেগ্ত ।”--বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ. সঞ্জীব- 
৪. চন্দ্র বজদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। 
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বলগদর্শনের পুনঃ প্রচারসম্বন্ধে কবিবর নবীনচন্ত্র 
আমার লীবনেঃ লিখিয়াছেন-_ 


“বঙ্গদর্শন অল্পদিন পূর্বেবে বস্কিমবাবু, অক্ষয়বাবুর ভাষায়, 
গলা টিপিয়1 মারিয়াছিলেন। উহা পুনঃ প্রচারিত করিবার 
চেষ্টা কর! আমার এইবার বিদায় লওয়ার আর একট] উদ্দেশ্ঠ 
ছিল। কারণ বঙ্গদর্শনের অদর্শনের সহিত বঙ্গসাহিত্যে এবং 
আমাদের হৃদয়ে যেন একট নিরানন্দ ও নিরৎসাহ সঞ্চারিত 
হইয়াছিল। অতএব চুচুড়ায় অক্ষয় বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে 
আমার অনেক কথা হইয়াছিল। পরদিন পরাতে আমি বঙ্গ- 
দর্শনের পুনঃ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম । বঙ্কিমবাবু 
বলিলেন “বটে, “বঙ্গদর্শন? বন্ধ করাটা] তোমাদের বড়ই প্রাণে 
লাঁগিয়াছে। লাঁগারই কথা। কিন্তুকি করিব, আমি একে ত 
দাসত্বভারে পীড়িত, তাহার উপর স্বাস্থ্যের, এবং পরিশ্রম 
শক্তিরও সীমা আছে। ইদানীং “বঙগদর্শনের প্রায় তিনভাগ 
লেখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাঁষেই আমি আর 
পারিলাম না। তাহ ছাড়া, নিরপেক্ষ সমালোচনায় একট 
দেশ আমার শত্র হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়াছি কোনও কোনও 
গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্্যস্ত সঙ্কল করিয়াছিল। গালা- 
গালির ত কথাই নাই। স্যর জর্ত কেন্বেলের পর বোধ হয়, 
আমি এ বাঙ্গালার গালাগালির প্রধান পাত্রঃ (] 820 (79 
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€990,8০ 0%701)991 ). তোমর। বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচার করিতে 
চাহ, আমার আপত্তি ন্বাই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হইৰ 
না!” আমরা তাহাকে অনেক বুঝাইলীম, অনেক অন্তুনয় 
করিলাম, কিন্ত তিনি কিছুতেই টলিলেন না। কিন্তু অক্ষয় কি 
সঞ্ীব বাবুকে সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন । সমস্ত দিনটা তকে 
বিতর্কে ও পরামর্শে কাটিয়া গেল। অক্ষয় বাধু বলিলেন, 
তিনি বৈতনিক সম্পাদক মাত্র হইতে পারেন, কাধ্যাধ্যক্ষ তিনি 
হইবেন ন1। সপ্ীব বাবু কার্ধ্যাধ্যক্ষ হইতে স্বীকার করিলেন । 
তখন অক্ষয় বাবু মাসিক ছুইশত টাকা বেতন চাহিলেন । 
বঙ্কিম বাবু বলিলেন, এত বেতন চলিবে না; কারণ বঙ্গদর্শনে 
দুইশত টাকার অধিক আয় কখন হয় নাই । তখন স্থির হইল 
যে সঞ্জীব বাবু উভয় সম্পাদক ও কারধ্যাধ্যক্ষ হইবেন এবং 
এভাবে “বজদর্শন” পুনঃ প্রচারিত হইবে ।” 

কবিবর নবীনচন্ত্র এই কথাগুলি লিপিবন্ধ করিয়া 
বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাসের এক অজ্ঞাত পরিচ্ছেদের 
উপর অনেকট! আলোকপাত করিয়া আমাদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । দ্দাসত্ব ভারে পীড়িত ভগ্র- 
স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্রশক্তি? বঙ্কিম, সম্তীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে “কৃষ্ণ- 
কান্তের উইল+,রাজপিংহ*,আনন্দমঠ* ও দেবাচৌধুরাণী' 
লিখিয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানত: বছগদর্শনে সমালোচিত 
গ্রন্থ গুলির প্রণেত্গণ কতৃক প্রহ্ৃত হইবার ভয়েই 
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-ষে তিনি বঙগদর্শনের সম্পাদন্ভার ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
'এ সংবাদি নবীনচন্দ্রের অনুগ্রহ ব্যতীত বাঙ্গাল। 
সাহিত্যের কোন এ্রতিহামিক জানিতে পারিতেন ন1। 
_বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রচার ষে প্রধানতঃ নবীনচন্দ্ ও অক্ষয় 
চন্দ্রের জন্ঈই হইয়াছে, ইহাও অকৃতজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও 
স্বীকার করেন নাই, এবং নবীনচন্ত্র স্বয়ং না বলিলে 
আমরা কেহই জানিতে পারিতাম না । 


সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রচনাদি । 
১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পধ্যস্ত সপ্তীবচন্ত্র বঙ্গদর্শন 
সম্পাদন করেন। সঙঞ্জীবচন্ত্রের “বঙ্গদর্শন” সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন 2-- 

পূর্বেব আমার সম্পাদকতার সময়ে বঙ্তদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ 
বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে 
ব্গদর্শনের গৌরব অন্কু্ রহিল। খাহারা পূর্বে বঙ্গদর্শনে 
লিখিতেন, এখনও ভাহারা লিখিতে লাগিলেন । অনেক নৃতন 
লেখক -খাহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, ভাহারাও লিখিতে লাগি- 
লেন। “কৃষ্ণকান্তের উইল+। 'রাজসিংহ', "আনন্দ মঠ” “দেবী 
উাহার সম্পাদকতাকালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি 
নিজেও তাহার তেজাম্বনী প্রতিভার সাহাধ্যগ্রহণ করিয়া, 'জাল 
প্রতাপউাদঃ, পালামৌ, “বৈজিকতত্ব প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে. ' 


1 


৮৪ 


হেমচজ্ 





লাগিলেন । কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেখন প্রতিপত্তি হইল ন]। 
তাহার কারণ. ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত বী। সম্পা- 
দকের অমনোষোগ, এবং কারধ্যাধ্যক্ষের কাধ্যের বিশৃঙ্খলতায় 
বজদর্শন কখনও আর নিদ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক 
মাস, ছুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে 
লাগিল।” ্‌ 

সঞ্জীবচন্ত্র, অনেক প্রতিভাশালী বাক্তির স্ঠায়,নিয়মিত- 
ভাবে কাজ করিতে ভালবাসিতেন না । হেমচন্দ্রের প্রকৃতি 
ইহার ঠিক বিপরীত ছিল। সকল কাজ তিনি নিয়মিত 
ভাবে করিতে ভালবাসিতেন। বোধ হয় বঙ্গদর্শনের 
নিয়মিত প্রকাশের জন্যই সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে 
হেমচন্দ্রের কবিতাদি বেশী প্রকাশিত হয় নাই। অথবা 
পারিবারিক * অশান্তি ও ইহার কারণ হইতে পারে। 
কেবল নিম্নলিখিত কবিতাগুলি সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি £-- 

(১) "ভুলোনা ও কুছম্বর ভূুলোনা আমায়।” বঙ্গদর্শন 
৫ম খণ্ড, আবাঢ় ১২৮৪ । | 

(২) একটি প্রিয় জলাশয়। বঙ্গদর্শন ৯ম খও, জ্যেষ্ঠ ১২৮৯। 

(৩) হায় কি হলো? বঙ্গদর্শন ১ম খণও ১২৯০ সাল, ১০৩ 

* সংখ্যা (কাণ্তিক ) 
(8) নববর্ষ । ১২৯* সাল, ১০৬ সংখ্যা (মাঘ) 


৮৫ 


হেমচন্দ্র 


আমরা পুর্বপ্রথান্ুসারে এই কবিতা কয়টি সম্বন্ধে 
দুই একটিকথা বলিয়া বর্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব । 


(১) ভুলোন! ও কুহুম্বর,_ভূলোন! আমায় । 
_হিমখাতুর অবসানে পিক আকুল প্রাণে ললিত উচ্ছ্বাসে 
ডাকিয়া উঠিল,_ “হৃদয়ের বেগ তার হৃদি তটে রয় না”। 
কবির ছুঃখ, “হায় বঙ্গহৃদি কেন অইরূপে বয় না”। 
বঙ্গবাসীর কোনও বিষয়ে উৎসাহ নাই, উদ্ভম নাই, 
বাঙ্গালী হাসে, রাদে,. কিন্ত তাহাতে গভীরতা নাই, 
আবেগ নাই, মাদকতা নাই-__ 


মাদকতা নাহি তায়! বস্ুধায় নাঢলায়। 
_ হৃদয় পাথার তায় উৎলিত হয় না। 
দেবখাতে বিনা গ্রীষ্মে স্সিপ্ধ নীর বয়ন! 


অসার নিঃশোত এই বঙ্গের হৃদর ! 

হাসিতে কাদিতে প্রাণে, _ গভগিরতা নাহি জানে 
না জানে উৎসাহ বানে প্রাণের প্রলয়। 
জগৎ ভাসানে। বেগ বঙ্গেতে কোথায় ? 


তিনি বাঙ্গালার কবিগণকে তাই অনুরোধ করি- 
তভেছেন-- 


৮৬ 


হেমচন্দ্র 


বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ে, 

গাও হে তবে সে গীত, শুনায়ে কর জীবিত, 
নিঃআোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও ! 
রহস্য, রোদন কিন্ব1৷ উৎসাহে ভাসাও। 


এসে। ভ্রাতঃ কবিকুলে আছ কোন জন। 
শুন হে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর 
কোকিলের কুহছুবনবে ! অমনি কীর্তন 
ন1 শিথিবে যত দিন ছেড়োনা বাদন ! 
কবি বঙ্গের কামিনীকুলকে সম্বোধন করিয়৷ 
বলিতেছেন-_ 
হে কামিনীকুল মৃত বঙ্গের পীঘষ ! 
কর পণ শিখাবারে পতি পুত্র তনয়ারে 
সফল করিতে এই কবির স্বপন 
রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী বাধা পণ। 
কিন্ত কবি হেমচন্দ্র ভিন্ন আর কোন্‌ কবি “বঙ্গের 
অন্তর ভেদি উচ্ছাস তুলিয়া” এরূপ 'উন্মন্ত করিয়া গানে 
কুহক” দেখাইয়াছেন, প্রভাতের জ্যোতিঃ বঙগ-নিশিতে, 
মিশাইয়াছেন ? 
এই কবিতাটি বঙ্গদর্শনের পাঠিকাগণের প্রতিনিধি 
স্বরূপিণী বস্কিম-সহধর্ষিণীকে উৎ্থ্ট_- 


৮৭ 


হেমচন্্ 


হে ৰজদর্শন-প্রিয় ভাঁমিনী যতেক £ 
কারে সম্বোধিব আর লইতে এ উপহার ? 
বাঁক] চাঁদ আকা যার হৃদয়-রাঁকায় 
সমর্পি তাহারই করে, ম্ম্রিয়া সবায়। 
ভূুলোন। ও কুছুম্বর-__ভুলৌন1 আমায়। 


একটি প্রিয় জলাশয় । এই কবিতাটিতে 
হেমচন্দ্রের ভবনের সন্মুথস্থিত প্রিয় পদ্মপুকুরকে কৰি 
চিরম্মরণীয় করিয়াছেন। এই কবিতাটি কবিবরের 
্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইতে দেখি নাই, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে 
উহ! সমগ্র উদ্ধতও করিতে পারিলাম না। শেষাংশ 
উদ্ধত করিতেছি 


ন' বৎসর হতে, বসন্ত শরতে 
হেমন্ত বরিষ| ভাগে । 
হে বিশাল হন সরল বিশদ 
অই রূপ হৃদে জাগে॥ 
গুটায়েছে বেলা জীবনের ভেলা 
_ এবে ধিকি ধিকি যায়। 
তবু তোর তীর প্রাসাদ কুটীর 
ভুলিতে নারিরে হায় ॥ 
চারিধারে ঘাট .. বলজকের পাঁট 


অই তরু সারি জল--- 


৮৮ 


হেমচজ্ছা 





দেখিলে এখনও  .নিশিতে কখনও 
চি] 


ূ ভেজেরে হাদয় তল ॥ 
মনে গড়ে কত হারায়েছি যত 
| এখন খুজিলে নাই] 
আমি যাব চলে লোক্ষে যেন বলে 
তোর তীরে ছিল ঠাই ॥ 

৩.। হায়কি হলে । ইহাতে কাব বর্ষ- 
সমালোচনা করিতে গিয়া 'থানিক রসের কথা” ছড়াইয়া 
দিয়াছেন। ইহাতে ইল্বার্ট বিলের সেই মহা আন্দো- 
লনের অশ্বডিম্ব প্রসবের কথা, কিরূপে “কথার দোষে 
স্থরেন গেল জেলে” এবং তাহার জেল হইতে গৃহে প্রত্যা- 
গমন কালে,কিনূপে “গুলি পুরে গোরা ফউজ ফাড়িয়ে 
বারা কপুরে? তাহার চিত্র,স্তাশনেল্‌ ফনের ঢলাঢলির কথা, 
হেষ্টি পিগট মিষ্টি কথা_মিষ্টিরি তলায় 1”__জ্ববার্টের 
একজিবিসদনের কুফল প্রভৃতি সরস ভাষায় বর্ণনা 
করিয়া হেমচন্দ্র হাঁসির তুফান তুলিয়াছেন। সাহিত্য- 
ক্ষেত্রের সংবাদ দিতেও তিনি ভূলেন নাই-_ 

হায় কি হলো বঙ্গদর্শন বাঙ্কম দেছে ছেড়ে ! 
হায় কি হলো দেশট। গেছে সাপ্তাহিকে জুড়ে। 
হায় কি হলো! ভূদেব গেলো ছেড়ে গুরুগিরি। 
হায় কি হলো হে নবীনের নাইকে] জারিজুরি | 


৮৯ 


হেমচজ্ে 


৪1. নববর্ষ | “টেনিসনের অনুকরণে” রচিত । 


পৃথিবীর নৃতন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি অমর ভাষায় বিশ্ব- 
প্রেমের যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের 
দেশের নূতন যুগের মহাকবি আমাদের মাতৃভাষায় সেই 
মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন -- 


হৃদয় মন্দিরে অসত্য নিবারি 
শিখহ পূজিতে সতে। 
সু ০ 
* * ধনাঢ্য নিধন 
কলহ করহ দূর, 
ধরণীর শেল দৌরাত্ম্য আধার 
ভাঙ্গিয়ে করহ চুর। ! 


যা ক চে 
সহস্র ধসর শান্তির সলিলে 
শীতল হউক ধরা। 
সঃ খাঁ ০ 
পৃথিবী আধার ঘুচায়ে আবার 
জ্বলুক তরুণ ভাতি, 
নরকুল তায় স্থধন্ম প্রভায় 


গোহাক বিঘোর রাতি। 


হেমচজ্া 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


22 
“বুত্রসংহার'-দ্বিতীয় খণ্ড 

১৮৭৭ খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'বুত্র-সংহার 
দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশকালে কলি- 
কাতা গেজেটে নিমোদ্ধ.ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়। 

“পুস্তকের নাম “বৃত্রসংহার? বা 06 81801009701 যন, 
বাঙ্গালাভাধায় লিখিত । হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য 
১৭ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন রায় প্রেসে মুদ্রিত এবং ক্ষেত্রনাথ 
ভষ্টাচার্ধ্য কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ১৫ই 
সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ | পত্রসংখ্যা ২২৬ রয়েল ডুয়ৌোডেসিমো। প্রথম 
সংস্করণ ৫৫৭ খণ্ড মুদ্রিত হইল। মুল্য ১২ এক টাকা। গ্রন্থ- 
সত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকাঁন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--খিদির 


পুর । মন্তব্য-- 97১০3 0) (109 909:3)00. 13710 110 চম9৪ 
[01109 1705 17097 15010) 100 1১90. [976৮1001515 0:1)91190. 
17070 109,500), 


পাঠগকণ! কিছুকাল পুর্বে আমর! কাব্যসাহিত্যের 
যে অপুর্ব তাজমহলের কিয়দংশ সন্দ্শন করিয়া আনন্দ- 
সাগরে ভাসমান হইয়া! ছিলাম, এক্ষণে আন্ন আমরা 
সেই বিচিত্র সৌধের অবশিষ্ট অংশ পরিদর্শন করিয়া 
পুর্ণানন্দ লাভ করি। সেবারে প্রসিদ্ধ সাহিত্যশিল্পী ও 
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হেমচন্দ্র 





সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক 
ছিলেন। এবারে তদীয় মধ্যমাগ্রজ প্রতিভাবান সঞ্পীব 
চন্ত্র আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক হইবেন । ১২৮৪ 
সালের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের বিশ্নদর্শনে সম্পাদক 
সঞীবচন্ত্র বৃতসংহার দ্বিতীয় খণ্ডের যে স্ুবিস্তৃত .সমা- 
লোচনা করিয়াছিলেন * তাহাই আমাদিগের প্রধান 
সহায়ন্বরূপ হইবে। সৌন্দর্ধ্যতত্বের যে অপাধারণ উপা- 
সক ছাগশিশুতে মানব সম্তানের রূপরা'শ দেখিয়া 
আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, যিনি পালামৌর 

* সপ্রীবচন্দের সমালোচনা সম্বন্ধে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 
“আমার জীবনে? লিখিয়াছেন --*শুনিয়াছিলাম হেমবাবুর বিশেষ 
অন্ুরোধেও বন্কিমবাবু “বুশমংহারের দ্বিতীয় ভাগের সমালোচন। 
করেন নাই। সঞ্জীব বাবুই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের “বঙ্জদর্শনে” উহার 
এক অতিরিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। উহাতে 
বৃত্রসংহারে'র সাহিত্যিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক সর্বশেষ বঙ্গদর্শনের ঘটকালিতে দর্শন বিজ্ঞানের 
বৈবাহিক কত প্রশংসাই ছিল। কিন্তু তাহাতেও সমালো- 
কের ভৃত্তি ছিল না। সর্বশেষ লিখিলেন “বৃত্রসংহার+ একশ্রেণীর 
কাব্য পলাশীর যুদ্ধ' আর একশ্রেণীর কাব্য। তবে বৃত্ররংহার 
“পলাশীর যুদ্ধ' অপেক্ষা ভাল !” ্‌ 
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সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


হেমচন্দ্র 





বাইজীতে গেঙ্ষোখালির মোহানার পাখীর ব্ূপরাশি 
'দেখিয়! মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ধিনি কোল কামিনীগণের 
দেহে “কোলাহল? দেখিয়াছিলেন, বাহার রামেশ্বর শাস্ত 
সমুদ্রের মুদ্গর্জনে তাহার আনন্দ ছুলালের ঘআহ্বান- 
ধ্বনি শাঁনতে পাইত, যিনি লিখিয়াছিলেন, “আমি 
কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের 
মত রূপ দেখিয়। থাকি” আম্ুন পাঠকগণ, আজি আমরা 
সরল, উদ্ধার ও বিশ্বপ্রেমিক পিতম পাগলের সেই 
সরল ও উদার সৃষ্টিকর্তীর সহিত একবার বালকের স্ায় 
কৌতুহল লইয়া! এই বিচিত্র প্রাসাদের নৃতন কক্ষগুলি 
পরিভ্রমণ করিয়া! প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হই । 


পিস] পাপ 


হায় হতভাগ্য হেমচন্দ্র ! তুমি বিশেষ অন্থরোধ করিয়াও 
বদ্ধু বন্ধিমচন্দ্রের নিকট হইতে আর একটি স্থপারিষপত্র জোগাড় 
করিতে পারিলে না! কিন্তু বঙ্ষিমচন্দ্র এবারে সাটিফিকেটটি 
দিলেন না কেন? অক্ষয়চন্দ্রের বিদ্রপের ভয়ে, না কোন 
পরশ্রীকাতর নবীন কবি কর্তৃক প্রহ্ৃত হইবার ভয়ে? যিনি, 
সুদূরপ্রসারিণী কল্পনার বলে হেমচন্দ্রকে বিশেষ অন্গুরোধ করিতে 
দেখিয়াছিলেন তিনি আজি :লোকান্তরে, সুতরাং কে আমাদের 
এ প্রশ্নের সছুত্বর দিবেন? | 


০৪৪ 


হেমচন্দ্র 


বৃত্রসংহার দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ হইতে চতুর্ববিংশ সঞ্গ, 
এই ১৩টি সর্গে বিভক্ত । 


দ্বাদশ সর্গ। একাদশ সর্গের শেষে ধন্দ্রিলা- 
কৃত শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্রি প্রজ্জলিত হইয়া- 
ছিল। দ্বাদশ স্গের প্রারস্তে সেই ক্রোধাগ্িশিথ! সন্দর্শন 
করিয়! বুত্রান্ুর স্তম্ভিত, ভীত। 
“শুল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে, 
দাড়ায়ে ভূধর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া, 
একদুষ্টে শৃন্যাদেশে কটাক্ষ হানিছে 
যেখানে শিবের ক্রোধচিহ্ন দেখা দিল ।” 
বৃত্র অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে মহিষীর নিকট 
গেলেন । এইচ্ছ! শচীকে মুক্ত করিয়া শিবকে প্রসন্ন 
করেন। মহিষীকে শিবের ক্রোধাগ্সিশিখা দেখাইলেন 


"চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্ছির রেখা 
এখন(ও) ভাঁতিছে মুছু স্বমের-উপরে--- 
দীপ্ত অন্ধকার যথ। 1" 
কিন্তু এন্রিলা, সপ্ীবচন্দ্রের ভাষায়, লেডি ম্যাক- 
বেখের মত স্বামীর আশঙ্কা মুখঝামটায় উড়াইয়। 
দিলেন। বলিলেন, ”ও কোন গ্রহে গ্রহে কি নক্ষত্র 


০৫ 


'হেমচ্জ 





সংঘর্ষণ হইয়! অগ্নযৎপাত হইয়াছে, অথবা দেবতার 


মায়া ! 


“আমি ঘদি দৈত্যপতি তোমার আপনে 
হতেম দেখিতে তবে আমার কি পণ! 
ভয় চিত্ত! দ্বিধা দয়া আমার হৃদয়ে 

স্বান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে 1” | 


বুত্র বলিলেন, “তুমি স্ত্রীলোক 1” ইহাতে প্রী্দ্রলা 


গভ্ভিয়। উঠলেন-- 


১ 


“বাম আমি”- দুজেন্জ রধণী কি হেয়? 
তুচ্ছ কীট-পতঙ্জ সদৃশ কি হে বামা? 
পুরুষের বন্ধু বামী- মস্ত্রী পুরুষের 
বাবর একই মাত্র সহীয় রমণী। 

শুন ওহে দৈত্যনাথ, “বামা” সত্য আমি, 
ধরন্জিল! ভ্রিলোকথ্যাত গন্ধর্ব দুহিত] ; 
স'মান্ত অবল] নহে দানবী এন্দ্রিল! ; 


এন্দ্রিল। তোমার ভার্য], শুন, হে দানব । 


সত্যই ষদ্যপি শট্-হরণে ত্র্যন্বক 
রুদ্ধ হয়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে; 
সত্যই ষদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাঁদ 
প্রলয়-ব্ষাণ-শব্দ -স্তর্ধ কেন তায়? 


হেমচজ্দর 


খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা». 

কুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্বাণ ৯ 
হবে না জানিহ পুনঃ- ভাবনা কি তবে ? 
ভাবন] কাধ্যের আগে সাধন এখন । 


কিন্তু বৃত্র এন্দ্রিলার পরামর্শ অগ্রাহা করিয়া রতিকে 
শচী আনয়নে আদেশ দিলেন, অভিপ্রায় তাহাকে 
কারামুক্ত করিবেন। তদনন্তর বুত্র প্রাচীর শিরে 
উঠিয়া দেবশিবির দেখিতে লাগিলেন। দেবশিবিরের 
সেই মণিময় বর্ণনা সঞজীবচন্ত্র সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
কিন্ত আমরা বাহুল্যভয়ে তাহ এস্থলে উদ্ধত করিলাম 
লা।। 


ত্রয়োদশ সর্গ। মহেশের আদেশানুলারে 
ইন্দ্র পৃথিবীতলে অবতরণ করিয়। বস্ত স্থষ্টির জন্য দরধীচির 
অস্থি-সঃগ্রহ-মানসে অরণ্যের মধ্য দিয়া তদীয় আশ্রম 
অভিমুখে যাইতেছেন। দৈত্যভয়ে স্বর্গচ্যুতা দেবকন্তা- 
গণ পশ্ুপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়! এই অরণ্যে দিন 
যাপন করেন, রজনী সমাগমে নিজমুর্তি ধারণ করিয়া 
সেই অটবী মধ্যে কেলিব্রঙ্গ করিতেছিলেন ! সঞ্জীব- 
চন্দ্র বলেন “অল্প কথায় এই চিত্রটি বর্ণিত হইয়াছে, 


ছ ৯৭ 


হেমচজ্দ 


কিন্তু যে পড়িবে সে সহজে ভূলিবে না।” দেবকন্তাগণ 
শ্বর্গোদ্ধার সম্বন্ধে ইন্ত্রকে প্রশ্ন করিলে, ইন্দ্র তাহার 
আগমনের হেতু বলিলেন। তাহার ভীতি ও বিষাদ 
অপনোদন করিয়া দেবকন্তাগণ দধীচির চরিত্র বর্ণনা 
করিয়া! বলিলেন-- 


“জীব উপকারে বি জগতে অতুল ! 

ব্রত পর উপকার স্বার্থ পরিহার ; 

কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল, 

কিবা! কীটে কি পতঙ্গে সদ দয়াশীল 

মুনীন্্র কপার সিঙ্কু-জীবচুড়ীমণি | 
এবং দেবেন্্রকে দধীচির অশ্রমপথ দেখাই! দিলেন। 

সঞ্ীবচন্ত্র বলেন, গলোকহিতৈষী পরহিতব্রত শাস্তি- 

রস-নিমগ্র মহর্ষির আশ্রমাদির বর্ণনা বড় মনোহর |” 
আশ্রমে প্রবেশ করিলে খষি ইন্দ্রকে বন্দনা করিয়া 
তাহার আশ্রমে আগমনের অভি প্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কিন্তু ইন্দ্র খষির প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন, 
তিনি কিরূপে সে নিষ্ঠুর বাণী মুখে আনিবেন? তিনি 
নীরবে দীড়াইয়া রহিলেন। সপ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন, 
“তাহার পর যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ করুণা ও 
বীররসপরিপুণ লোমহর্ষণ চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে ছুলভ। 
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এই সরল সুধাময় কথাগুলি বিস্তৃত হইলেও উদ্ধত ন! 
করিয়া থাঁকিতে পারিলাম না।” সঞ্জীবচক্রের পদানু- 
সরণ করিয়া আমরাও স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য 
আত্মোৎসর্গের সেই পবিত্র ও মহান চিত্রথানি এইস্থানে 
সন্নিবিষ্ট করিয়া এই প্রস্তাবের পত্রগুলি পবিত্র করিব--- 


“হেরি খষি, ক্ষণকালে ধ্যানেতে জানিল! 
অতিথির অভিলাষ ; গদ গদ স্বরে 
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন, 

পুরন্দর শটীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম, 


জীবন সার্ক আজি--পবিভ্র আশ্রম ! 
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভুতে ছার 
নাণ্হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি ! 
হ] দেব এ ভাগ্য মম স্বপ্লের(ও) অতীত ! 


এতেক কহিয়! ধীরে মহাতপৌধন,--- 
শুদ্ধচিত্তে পট বস্ত্র, উত্তরীয় ধরি, 
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে, 
আইলা অঙ্গন মাঝে, কৈল৷ অধিষ্ঠান 


স্থুনিবিড় সুশীতল, পল্পব শোভিত, 
শত বাহু, বটমূলে । আনি যোগাইলা, 


হেমচজ্র 


সাশ্রনেত্রে শিখ্যবুন্দ, আকুল হৃদয়, 
যোগীসন, গাঙ্গেয় সলিল স্থবাসিত । 


জ্বালিল! চৌদিকে ধুপ, অগুরুঃ গুগ.গুল, 
সঙ্জরস ; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর 

চর্চিত চন্দনরসে রাখিল] চৌদিকে, 
মুনীন্দ্রে তাপসবুন্দ মাল্যে সাজাইল]। 


তেজঃপুঞ্জ তন্থকান্তি, জ্যোতি? স্ববিমল 
নির্মল নয়ন দ্বধয়ে 2৩ ওষ্ঠাধরে ! 
স্বললাটে আভ। নিরুপম ! বিলম্বিত 
চারু শ্শ্র, পুণ্রীক-মাল্য বক্ষঃস্থলে ! 


বসিলা ধীমান্--আহা, ললিত দৃষ্টিতে 
দয়াত্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে ! 
চাহি শিষ্যকুল মুখ, মধুর সম্ভাষে 
কহিলেন, অশ্রুধার1 মুছায়ে সবার, 


স্ুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;--কি কারণ» 
হে বৎসমগুলী, হেন সৌভাগ্যে আমার 
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভবমগ্ডলে 
গরহিতে প্রাণ দিতে পায় কতজন ? 


কঃ গু নু 


৯৪৩ 


1 


খষিবুন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি 
আশীবিলা শিষ্যগণে, কহিল! বাসবে--- * 
“হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার 
কর শুচি. দেহ মম বারেক পরশি।” 


অগ্রসরি শচীপতি সহশ্রলোচন 
তপোধন শিরঃম্পর্শ কর কমলে, 
কহিল!। আকুলম্বরে--শুনি খষকুল 
হরষ বিষাদে মুগ্ধ--কহিল। বাসব-_- 


“সাধু শিরোরত্ু ধষি তুমিই সাত্বিক। 
তুমিই বুঝল! সার জীবের সাধন ! 
তুমিই সার্ধিল! ব্রত এ জগতীতলে 

চির মোক্ষফলপ্রদ-_নিত্য হিতকর । 


সু সা র্‌ 


বলিয়া রোমাঞ্চ তনু হইল! বাসব 
নিরখি মুনীন্দ্র মুখে শোভা নিরমল ! 


আরম্তিল৷ তারস্বরে চতুর্ষ্বেদ গান, 
উচ্চ হরিসংকীর্ভন মধুর গম্ভীর, 
বাম্পাকুল শিষ্যবুন্দ, ধ্যানে মগ্ন খষি 
ঝলদিল। নয়নছয় বিপুল উল্লাসে । 


৯৩৯ 


হেমচজা 


মুনি শোকে অকন্মাৎ অচল পবন, 
তপনে মুদ্ুল রশ্মি শ্িগ্ধ নভত্তল, 

সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছাস, 
বন লতা তরুকুল শোকে অবনত ! 


দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল, 
নাসিকা নিংশ্বীস-শূন্য, নিষ্পন্দ ধমনী, 
বাহিরিল ত্রহ্মতেজ ত্রন্মরম্ধ, ফুটি 
নিরুগম জ্যোতিঃপূর্ণ---ক্ষণে শুনো উঠি 


মিশাইল শুন্দেশে ॥ বাঁজিল গম্ভীর 
গাঞ্চজন্য---হরিশঙ্খ, শুন্যদেশ যুড়ি 
পুম্পাসার বরষিল মুনশন্দ্রে আচ্ছাদি 1--- 
দরধীচি ত্যজিল] তন্ছু দেবের মঙ্জলে। 
সঞ্জীবচন্ত্র যথার্থই রলিয়াছেন "ন্ুশীতল সুস্থির 
সাগরবৎ এই কাব্যাংশ মনকে মোহিত করে-_ ইহার 
অতল রস প্রবাহে মন ডুবিয়া যাঁয় |” 


চতুর্দশ সর্গ। হবর্গে ইন্দ্রাণী বন্দিনী। 


“_-শোভিছে তেমতি 
চিরপরিচিত যত অমর বিভব। 
শচশ পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে 
অমর] হাসিছে আজি ।” 


৯৬২ 


হেমা 





বছদিন পরে প্রবাস হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিলে, কাহার মনে সুখের উদয় না হয়শ কিন্ত 
সেই ন্বদেশকে পুনরায় শক্র-পদর্দলিত দেখিলে কাহার 
মনে অনীম দুঃখের উদয় হয় না? অমরায় ফিরিয়াও 
সেই জন্য শচীর মনে আনন্দ নাই। 


কে আছে ভ্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন 
সুদুর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া, 

(কি পঙ্ষিল। কিবা মরু কিবা গিরিময় 
সে জনম-ভূমি তার) নিরথি পৃর্ব্বের 


পরিচিত গুহ, মাঠ, তরু সরোবর, 

নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্বত, প্রাণীকুল, 
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে 
“এই জন্মভূমি মম! কে আছে রে, হায়, 


ফিরিয়া ত্বদেশে পুনঃ না কাদে পরাণে 
হেরে শত্রু পদাখাতে পীড়িত সে দেশ ! 
বিজেতা চরণভলে নিত্য বিদলিত 
বলিতে আপন যাহা--প্রিয় এ জগতে ! 


বিজন অরণাভূমি---বনের(ও) কুসুম 
ভূর্জিতে পরাণে ভয় ! শত্রর অচ্চন! 


৩৩) 


হেমচজ্ 





দেব অচ্চনার আগে, ভ্রিসন্ধ্যা যেখানে ! 
কে«না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে? 


চিত্তময়ী উন্দপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে 
সে পাঁড়া দহন আজি। 


চপল ইন্দ্রাণীকে অমরার সুখের দিনগুলির কথা 
স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন । 


আহা, শ্রবাঁসের পরে। কিবা মনোহর 
্মৃতিরশ্মি চিস্তাপথে খেলে মুদ্ুতর, 
অন্তনূ্ধ্যরেখা যথা কাদন্বিনী-কোলে 
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন !” 


কিন্ত পতিপুপ্রবিরতিতা শচীর নিকট আঁজ-_ 


“স্বর্গ নহে চপলা, এ-ইন্দ্রাণীর কারা !? ' 
৬ গা 
“কি আহ্লাদ, 
আহ] সখি. ভূষ্তিন্ সেদিন মর্ভ্যধামে 
পুত্রকোলে বসিন্ু যখন সে নৈমিষে ! 


কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লে চপলে ! 
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম তা হতে অধিক 

সুখ এ অমরালয়ে ! পুত্র পেলে কোলে 
জননীর স্ব্গস্থথ---সর্ববজ্ধ সমান । 


হেমচজ্ঞ 





শচী রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বৃত্র- 
প্রেরিতা রতি আসিয়া জানাইলেন যে 'ঈত্যপতি 
তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য ডাকিয়াছেন। সঞ্জীব- 
চন্ত্র বলেন, “শচী কবির অপূর্ব স্থষ্টি। পঞ্চম সর্গে 
যখন নিঃসহায়ে অরণ্যে সম্মখীন ভীষণান্ুর দেখিয়। 
চপল! তাহাকে ছন্বেশ ধরিতে বলিয়াছিল, শচী 
তখন বলিয়াছিলেন__ 


“আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন | 
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব এখন ।” 


এখনও সেই শচী।* শচী দৈত্যেন্দ্রের করুণার দান 
গ্রহণ করিতে অন্বীকৃত হইলেন-_ | 
এ 


“মোচন করিতে আমা, নাহি কি সে কেহ, 
অকুল অমরকুল থাকিতে এখানে ? 

না রতি, কহগে দৈত্যে -ঢাহিন] উদ্ধার, 
সহিব এ কারাবাসে অশেৰ যন্ত্রণা, 


পতি হস্তে যতদিন যুক্তি নহে মম ?” 
এত কহি স্থির নেত্রে শূন্যদেশে চাহি 
উচ্ছসিলা চিত বেগ "হে শিবে শৈলজে, 
জীব দুঃখ বিনাশিনি। শচী নিজালয়ে 


হেমচজ্্র 


সেবিবে এন্দিলা-পদ দ্রেখিবে তা তুমি?” 
নীরবিল] বাঁসব-বাসন! সুরেশ্বরী । 
স্থলপদ তুল্য, মরি, উৎফুণ্র-বদনে 
শোভ1 দিল অপরূপ । প্রভাঁতিল যেন 


তাড়িত কিরণ স্থির তুষার রাশিতে 
আভা ময়,--আভাময় করি দশদিক ! 
শিহরিল। অন্ঙ্রমোহিনী হেরি শোভ1 ; 
ভাৰি মনে অস্থরের ক্রোধন মুরতি, 
কীাদিয়! চলিল] ধীরে এন্দ্রিলা আগারে ! 


পঞ্চদশ সর্গ। এই সর্গে দেবান্্র যুদ্ধ বণিত, 
হইয়াছে £-- 


ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল 
খেলে রঙ্গে বেলাসঙ্গে সাগরের কুলে-- 
কভু জলরাশি দ্তে ছুটে উঠে তীরে 
আবার পালটি ধায় সিন্ধুর গর্ভেতে 
তেমতি সমর রঙ্গ অমর-দানবে | 


এই যুদ্ধে দেবগণ দানবগণকে প্রায় পরাজিত করিয়া 
ছিল। অবশেষে কুমার জয়ন্তের ভীষণ আক্রমণ 
প্রতিরুদ্ধ করিতে না পারিয় রুদ্রপীঢ় বাধ্য হইয়া_- 


১৬৩ 


হেমচজ 


“ভল দিল! 
সেন] সঙ্গে, সর্ব অঙ্গে শোণিতের ধারা +" 


দৈতা-পরাভব দেখিয়া বৃত্র শিবদত্ত ত্রিশূল-পরি- 
ত্যাগ করিলেন। অবার্থ ভ্রিশুলের ভয়ে দেবগণ 
লুক্কায়িত হইলেন-ভ্রিশুল লক্ষ্য না পাইয়া! বুত্রের হস্তেই 
ফিরিয়া! আসিল । 


দেখিলা দন্ধজপতি সে অস্ত্র আলোকে 
রণস্থল ভীম শবস্থল এবে ! এক] 
সে প্রাণ মাঝে ! যথা নগরাজ চূড়া 
মৈনাক, মীনেন্দ্র তিমি বেষ্টিত সাগরে । 
খজ কুম্ম রণে যবে উড়ে বৈনতেয়। 
দেখিল! অদূরে হায়, ধুলি বিলুঠিত 
 দন্জ বিজয় কেতু ! নেহারি ছুঃখেতে 
দেত্যনাথ স্বহস্তে ধরিল1 সে পতাকা, 
ধীরগতি আলয়ে ফিরিলা চিন্তাকুল। 


এই সর্গের যুদ্ধ বর্ণনায় স্থানে স্থানে মহাভারতের 
ছায়! পড়িলেও সঞ্জীবচন্দ্র বলেন উহার মধ্যে মধ্যে 
' কবিত্বকুন্থম৪ আছে । যথা যেখানে বুত্র-_ 


হেমচন্তর 


মথিতে লাগিল! বেগে দেব-চমুরাশি 
«  উড়িল অমর তন্ন আচ্ছাদি অশ্বর 

ষথা সে কার্পাসরাশি উড়ায় ধুনারি। 

টক্কারি ধুনন যন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে 


অথবা যেখানে 


ধাইছে মাত্ৃও 
উজলি সমর সিদ্ধু--উজলি যেমন 
বাড়বাগ্রি ধায় জালি সিন্ধু শত ক্রোশ।” 


যৌড়শ সর্গ ৷ সজীবচন্দ্র বলেন, প্যেমন 
পঞ্চদশ পর্গে বুত্রের রণজয়, ষোড়শ সর্গে তেমনি 
পরন্দ্িলার রণজয় | বুত্রের রণজয় শিবের ভ্রিশলে-_ 
এন্র্িলার রণজয় মন্মথের ফুলধন্ু লইয়া! । রদিক কবি 
'বৃত্রের রণজয় অপেক্ষা এরন্দ্রিলার রণজয় গীথিয়াছেন 
ভাল। আমরা তাহার এই পক্ষপাতিত৷ দেখিয়া নিন্দা 
করিয়াছি। . 


. শিবের ক্রোধাগ্সি প্রজ্জলিত দেখিয়া বুত্র শচীকে 
মুক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন । কিন্তু উন্দ্রিলার 
ইচ্ছা! শচী তাহার সেবাকারিণী পরিচাঁরিকা হন। 
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ন্দ্িলার আদেশে মদন প্বর্গে এক অপুর্ব শোঁভা- 
সম্বিত নিকুঞ্জ নিন্দিত করিলেন, যথায়--  *ও 


নবীন পল্লপবে ঝর ঝর ঝর 
নিনাদ মধুর থর থর থর 
মগ্তারী দোলে।” 


যথায়-- 


ডালে ডালে ডালে ডাকে পাঁখিকুল,-- 

স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল, 

কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল 

উড়ি ডালে ডালে; কুরঙ্গ ব্যাকুল 
বেড়ীয় ছুটে ॥” 


ধন্দিল! শুই নিকুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন 
সময় রতি আসিয়া শচীর দর্পিত উত্তর শ্তনাইল। 
দৈতোন্ত্রানী বলিলেন-_-তিনি স্বয়ং শচীকে আনিতে 
যাইবেন এবং রতিকে বলিলেন-_ 


“সাজা দেখি রতি ভাল করে মোরে, 
র্‌ ও ও 

সাজ। এইখানে যত অলঙ্কার, 

ঘত বেশভূষ! আছেলো আমার, 
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রতন-যুকুট, মণিময় হার, 
জয়ল ধন--ধনেশ-ভাগার 

ঢাল যুবতি। 
আন ষান পুস্পরথ, অশ্ব, গজ, 
€নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ, 
আন বীণা, বেণু, মন্দিরা মুরজ, 
আমার যা কিছু ,---মানস-পঙ্কজ 

ফুটাব আজ ॥” 


রতি তাহাকে অপূর্ব সাজে সাজাইল। এমন সময় 
বৃত্র রণজয় করিয়া আমিলেন। কুর্জের শোভা ও 
এন্দরিলার সাজ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। এন্দ্রিলার 
বৈভব সকল কুঞ্জের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে ীক্দ্িলা বলিলেন-_ 


কোথা তবে আর রাখিব এ সব, 
কহ শুনি ওহে হৃদয়-বল্পভ ! 
কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব 
দেখিছ ওখানে? অমর বিভব | 
শচী-ভবন ! 
অমরার রাণী !--ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী 
কহিল! রতিরে, কহিলা বাখানি, 
এ ভুবন তার !- কহিল কিজানি 
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তস্কর আমর ?--চাহেন। সে ধনি 
'কারা-মোচন। 


শুনিয়! বৃত্র ক্রুদ্ধ হইলেন_-- 


আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণি ? 
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী, 
বলি ছিড়ি কেশ দুই হস্তেটানি 
চুটিল হুষ্কারি ,_হেরি দৈত্যরাণী 
বাশ! চতুর 
নিল ফুল ধন্ধ আপনার হাতে, 
বাকাইল চাগ (ফুলবাণ তাতে) 
আকর্ণ পূরিয়। ; বসি হাটু গাড়ি 
(সাবাস স্বন্দরী 1) বাণ দিল ছাড়ি 
ঈষৎ হাসি । 
অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ 
আকুল করিল দন্গজ পরাণ 
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী 
হাঁসিছে এরন্দ্রিলা--দানব-কামিনী 
লাবণা রাশি ! 


এন্দ্িলার রণজয় সম্পূর্ণ হইল £__ 
কহে দৈত্যপতি “তোমায় সুন্দরি, 
দিলাম সপিয়া ইন্দ্রপহ্চরী, 
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যে ৰাসন। তব, তার দর্প হরি 
পুরাঁও মহিষি ;--ফণাচুর্ণ করি 
আন ফণিণী।” 
তখন এন্দ্রিলা ণ্হরষে উন্মত্ত” হুইয়া পগজেন্্রগমনে” 
শচীর দর্প চূর্ণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। 


সপ্তদশ সর্গ। কুদ্রপীড় অগি এবং জয়স্তের 
নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন, সেই দুঃখে তাহার 
শরীর দহিতেছিল। তিনি পুনর্ধার যুদ্ধযাজার জন্য 
পিতার আজ্ঞা লইলেন। যথার্থ বীরের স্যায় বুক্র 
অনুমতি দিলেন-_ 


“যাও রণে অরিন্দম, পুত্র রণজয়ী 
পাল বীরধন্ম ভাগ্যে যা থাকে আমার।” 


পরে রুদ্রপীড় জননীর অনুমতি লইতে গেলেন। 
রুদ্রপীড়কে বিদায় দিতে জননী এ্রন্জ্রিলার(ও) “শিলাময় 
হৃদয় তিতিল।” জননীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া রুদ্র- 
পীড় পত্রী ইন্দুবালার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে 
গেলেন। কোমলহদর়! ইন্দুবালার প্রাণে সহে না ষে. 
কেহ যুদ্ধ করে। 8 
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*্ * বুঝিতে নারি কিরূপে এ সব 
অস্থর অমরকুলে মহাবীর যত *, 
(নিদয় নহে লে! তার] ) আপন। পাশরি 
জীবন ঘাতক অস্ত্র হানে পরম্পরে, 

1] ভাবে মমত] লেশ, নাহি ভাবে দয়া, 
সদাই উন্মত্ত প্রায় নিঠর সমরে, 

হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে 
কত যে যাতন] জীবে জীবন নিধনে ! 


ইন্দুবাল! কিছুতেই স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন 
না, রুদ্রপীড়ও যাইবেন। ইন্দুবালা বলিলেন-__ 


“যাবে নাথ ? যাবে কি হে ছি'ড়িয়। এ লতা? 
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি ! 

* ছিড়ে কি হে তরুবর ঘেরে যদি তায়, 
তরুলত।, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ? 
চি ডিলে তবুও নাথ লতিক। ছাড়ে ন1। 
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ? 
কোথা নাথ বল বল তরঙ্রের গতি 
বিনা সে সাগরগর্ড 


রুদ্রগীড় তাহাতেও গুনিলেন না । তখন-_ 
কহিলা সরলাবালা নয়নের জলে, 
ভিজ্িল বীরের বন্ম হৈম সারসন 


ভা ১১৩ 
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“যাকে যদি নাশো। আগে এই লতাকুল 
পাণিন্ধ যে সবে দৌহে যত্বে এতদিন। 
এই পুষ্প তরুরাজি কিসলয়ে ঢ'ক! 

দেখ দেখ কত পুম্প ছুলি ডালে ডালে 
অধোমুখে ভাবে যেন ছুঃখিনীর কথা 
স্বহন্তে অর্জন যায় কতই আদরে । 
নাশো আগে এই সব বিহ্ঙ্গম রাজি 
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে নয়নরঞ্জন, 

প্রতিদিন পালিল] যে সব ছুঞ্ধদানে, 
ক্ষুধার্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর ! 
নাশেো। এই সখিগণে, আজীবন যার] 
সখের সঙ্গিনী মম আজীবন কাল 
সন্প্রীতে পালিল৷ সদ1-_সেবিলা প্রাণেশ 
প্রাণ মন দেহ স্সেহ রসে মিশাইয়া। 
নাঁশে। পরে এ দাসীরে--জীবন নাশিতে 
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি নাথ - 
পাতিয়। দিলাম বক্ষঃ১ হান এ হাদয়ে 

সে রক্তপিপাস্থ অসি রথে যাও বীর |" 
বলি মুচ্ছণগত ইন্দুবীল। ইন্দুমুখী 

সথীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন 
রুত্রপীড় ন্েহে চুন্বি অধর ললাট 

শিবিরে চলিল! দ্রুত চঞ্চল গতিতে । 
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নীরবে চাহিয়া! পথ থাকি কতক্ষণ 
কহিলা দানব কন্যা চারু ইন্দুবালা-- * 
“হায় সখি সংগ্রামের মাদকতা হেন ! 
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ 1” 


অনন্তর ইন্দুবালা পতির মঙ্গলের জন্য শিবপৃজ। 
করিতে গেলেন-__ 
স্রবিদ্ব, চন্দন, পুষ্পমাল্য, সববসন 
অর্প শিবমুর্তি পরে স্থির ভক্তি সহ 
ধ্যরষ্ শিবমূর্তি ভাবি, জপি শিবনাম, 
বর মাণিবার আগে উঠিল সুন্দরী 
উঠিল সবিন্ব জল ঢালিতে যস্তকে 
ধরিল! মঙ্জল ঘট ভক্তির উল্লাসে ;-- 
*হায় রে বিমুখ যারে বিধাতা যখন, 

কোন সে কামন। সিদ্ধ নাহি হয় তার ! 
সহসা কাপিল হস্ত দানব-বাঁলার, 
কাঞ্চন মঙ্জল ঘট পড়িল খিয় 
মহাদেব মুর্ভিপরে--খণ্ড খণ্ড হয়ে, 
বিল্বপএ জল পুষ্প ছুটিল চৌদিকে। 
অধীর হইল! দেখি ইন্দুবাল। সতী ; 
দর দর ছুনয়নে ঝিল সলিল ; 
শিহরিল শীর্ণ তন্ন ; “হে শত” বলিয়া 

* ভুতলে পড়িল! বালা স্বামী মুখ ম্মরি | 
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গতির অমঙ্গলাশঙ্কায় শ্রিয়মাণা ইন্দুবালাকে রতি 
স্মরণ করাইয়া দিলেন_- 
প্রিয়জন অকুশল অশুভ চিন্তায় 
এবং সাস্বন| দিবার জন্ত বলিলেন-_ 


নাহি কি ভাবিতে অন্য ? হৃদয় বেদন] 
জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে ? 
সমছুঃখী পরাণীর যাতন। সকলি 
ভুলিলে কি ঢারুমতি ? ভুলিলে শচরে ? 
শচীর দুঃখের কথ! স্মরণ ই কোমল-হৃদয়?' 
ইন্দ্রবাল৷ আপনার ছুঃথ ক্ষণকালের জন্ত বিশ্ৃত হইলেন । 
রতি ইন্দুবালাকে শচীর নিকট লইয়া গেলেন। 


অষ্টাদশ সর্গ। জঞ্জীবচন্দ্র বলেন,ণঅষ্টাদশ সর্ণ 
প্রথম শ্রেণীর গীতিকাঁব্য। বিষয়ও গীতিকাব্যের-- 
কাব্য ও গীতি। এরূপ ওজপ্বিনী তুর্য্যধ্বনি-সদৃশ! 
গীতি হেমবাবু ভিন্ন আর কেহ লিখিতে পারে না। 
মন্দাকিনী তীরে__. 


কুলু কুলু ধ্বনি চলে মন্দাকিনী, দেবকুল-প্রিয় পবিত্র তটিনী 
লতায়ে লুটিছে সুর মনোহর, মন্দার ছুকুলে ছুকুল সুন্দর 
স্থু্নভি বিমল ফুল শোভায়। 


১৯৬ 


রা সহ ছু 





'যে ফুলের দলে সুরবালাগণে,  হেলাইত তন্ু বিহ্বলিত মনে. 
ন] হেলিত ফুল স্থর-তন্ধু ধার, খেলিত যখন অম%অমরী 
শীত পুষ্পরে মাখিয়া গায় ॥ 
যখন অমর] ছিল অমরের, স্বরধামে দম্ভ না ছিল দৈত্যের, 
স্ুরবাল। কে সঙ্গীত ঝরিত, সে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত, 
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে। | 
যখন পৌলোমী আথগুল বামে, বসিত আনন্দে চিরানন্দ ধামে 
দেবখধিগণ আনি পুগুরীক, অমৃত ভদের---বাক্যে অমায়িক 
দিত শচীকরে গরিমাগুণে। | 
সেই মন্দাকিনী তীরে অিয়মান1, মন্দির অলিন্দে শচী স্থলোচনা, 
কাছে সুহ।,সনী চপলা সুন্দরী, ব্লৃতি চারুর বসি শোভা করি 
ঘেরেছে মাধুর্ধ্যে অমর। রাণী । 
এই সঙ্গে রতি ইন্দুবালাকে শচীর নিকট লইয়া 
গিয়াছেন। শচী তাহাকে নানা কথায় ভুলাইতেছেন, 
এমন সময় অপুর্ব সাজে সজ্জিত এন্দ্িল তথায় আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন-__ 
নিকটে আসিয।, চিত চমকিত, নৈহারে এল্দিল। হইয়। শ্ততিত। 
অমরার রাণী ইন্্রীণী বদন, চারুদীপ্তিষয় অতুল কিরণ 
স্থচিজে যেমন স্বপনে লিখা ! 
€কোথারে এন্দ্রিলা তোর বেশভুষা ? অভুবিত তন্থ জিনি চারু উষ্ণ 
ভাতিছে আপনি প্রকাশিয়! বিভ1, তন্থ-শোভাকর যনের গ্রতিভ। 
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে । 


১১৭ 


হেম 





হায়রে মলিন শশাঙ্ক যেমন, হেরি দিনমণি দানবী তখন 
মলিন তেমন্ঠি শচীর উদয়ে, ঈীর্ষ|-বিষ-দাহ জ্বলিল হাদয়ে, 
শচীরে নেহারি অধীর ছুঃখে। 


ঈর্ষান্বিতা এ্ীক্দ্রিলা শচীপদতলে পুত্রবধূ ইন্দুবালাকে 
দেখিয়া আরও জলিয়া গেলেন। তিনি শচীবক্ষঃস্থল 
লক্ষ্য করিয়া পদাঘথাঁতের উগ্ভোগ করিতেছেন, এমন 
সময় শিবদূত বাঁরভদ্র আদিলে সকল গোলমাল মিটিয়া 
গেল । বুত্রনিধন যে অতি সন্নিকট তাহা ধীন্র্রিলাকে 
শুনাইয়া, বীরভদ্র শচীকে সুমেরু-শিথরে লইয়া গেলেন। 
ইন্দুবালাও শচীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 


হাসিল ত্রিদিব শচশ পদতলে! আিদিব কুহ্ুম দলে দলে দলে 
লুটিতে লাগিল ফুটিয়! ফুটিয়া, যেন মনে সাঁধ সে পদ ধরিয়া 
চিরদিন তরে রাখিবে সেখা। 


উনবিংশ" সর্গ। এই সর্গণে দধীচির অস্থি 
লইয়া বিশ্বকন্মার শিল্পশালায় ইন্দ্রের আগমন ও 
বিশ্বকর্মা কতক বজ নির্মাণের বৃত্তান্ত লিপিবন্ধ 
হইয়াছে । সঞ্জীবচন্দ্র বলেন-_প্হেমবাবুর কবিতা 
সর্বত্র সমান শক্তিশালিনী । সেই বিশ্বকর্মার শিল্পশালায় 
তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিলে আমাদিগের নিশ্বাস রুদ্ধ 


১৯৮ 


হেমচজ্ 


হইয়া যায়-_-কণ বধির হইয়া যায়। অগ্নির গর্জনে, 
মুদগরের আঘাতে, ধুমের তরলে, ধাতুনিঃশ্বের রবে, 
মহাকোলাহল--আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা সত্য 
সত্যই দেবশিল্পীর কারখানায় আসিয়। পৌছিয়াছি। 
এই সর্দ কবির কল্পনাশাক্তর এবং মৌলিকতার বিশেষ 
পরিচয়স্থল। * * অংশঘাত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার 
মহিমার পরিচয় দেওয়া যায় ন1।1৮ 

এই সর্গে বজ্র নির্মিত হইল এবং তাহাতে ত্রি-দেবের 
তিন শক্তি প্রবেশ করিল-- 


“অকস্মাৎ তিন দিক হতে. * 
দীপ্ত করি শিল্পশাল। তিন মহাতেজ3, 
লোহিত শ্ঠামল শ্বেত বরণ সুন্দর, 
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্রমধ্যে প্রবেশিল]। 
প্রণমিল৷ পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি, 
স্মূর বিধি বিষুণ হরে, তখনি গভীর 
গরজিল ভীমনাদে দত্তোলি ভীষণ। 
দেব শিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রথর তেজে 
ন] পারি ধরিতে অস্ত্র এবে গুরুভার 
ছাড়ি দিল অকন্মীৎ ঘন ঘন ঘন 

» কীঁপিল ধরণী কেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে ।” 


১১৯ 


এজ এমবে 


বিংশ সর্গ। এই সগেরুদ্রপাড়ের র৭। রণে 


দেবগণ পরাভূত হুইলেন। তাহারা বুঝিলেন, প্পিতা 
পুত্র &টোহে অজেয় রণে।”  স্বর্গ্বার হইতে বিতাঁড়িত 
ভগ্নোৎসাঁহ দেবগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, ইন্্ 
বিনা যদি যুদ্ধজয় অসম্ভব হয়ঃ তবে যুদ্ধ করিয়া লাভ 
কি? ভাস্কর পরামর্শ দিলেন, যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়! 
সকলে প্রলয় মুর্তি ধারণ করুন, কিংব। বরহ্গাণ্ডে প্রলয় 
উপস্থিত করা হউক-_ 


দ্বাদশ প্রচণ্ডরূপে জলি আমি, জ্বলুন কালাগ্নি বেশে বক্তিষ্বামী 
প্রলয় প্লাবন ছুটান বারীশ, পবন উড়াল ঝড়ে দশ দিশ, 
, দেখি কিন! দৈত্য নিধন হয়।” « 


কিন্তু দৈত্যের বিনাশ সাধনের জন্য ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট 
কর! দেবোচিত কাধ্য নহে বলিয়া বরুণ দেবগণকে 
নিরস্ত করিলেন। যখন দেবগণ এইরূপ পরামর্শে ব্যাপৃত 
তখন হঠাৎ ইন্দ্রের আবির্ভাব হইল £-- 


হেনকালে শূন্যে ভৈরব নির্ঘোব, কোদও টন্কারে, যুড়ি শতক্রোশ 
ঘন সিংহনাদে পুরে শূন্য দুর, ঘন সিংহনাদে পুরে হুরপুর, 
অমর দানব শৃন্যেতে চায়, 


উন 
৭১8 


হেমচন্্র 





দেখে ইন্ত্রধন্ু_-গগন জুাড়য়া, শোভে মেঘশিরে হুলিয়। ছুলিয়া। 
নামে ধীরে ধীরে দেব আহখগুল, মস্তক বেড়িয়া কিরণ মণ্ডল, 
চিরপরিচিত সুনীল তনু । 


একবিংশ সর্প । সঞ্জীবচন্ত্র বলেন, “একবিংশ 
অধ্যায় অতি উচ্চশ্রেণীর কাব্য । জগন্মাতা কুদ্রাণী এবং 
ত্রি-দেব ইহার অভিনেতৃগণ | রুদ্রাণী, ইন্্রাণীর অপমানে 
ম্ম্গীড়িতা হইয়! বৃত্রবধের পরামর্শ জন্য ব্রহ্মার সদনে 
গেলেম। ব্রহ্মলোকের বর্ণনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ ১ 


দেখিল! সে যহাশুহ্যে, অনন্ত ব্যাপিয়াঃ 
কিরণ মণ্ডলাকার বিপুল পরিধি, 

রক্ষীর পুরীর প্রান্তরেখা শোভাখম 
অদ্ভুত আলোকে ! নীল অনন্তের কোলে 

নিরন্তর খেলে যেন ভাস্বর হিল্লোল, 
বিবিধ সুবর্ণ *।লবর্ণে মিনইয়। | 


গু সা ০ 


চারিদিকে 
থেরি সে মহাযগুল কিরণ পূরিত 
পার্খব নিয় উদ্দেশে অপূর্বব মুরতি 
* নবীন ব্রহ্মা রাজি সতত নির্গত ! 


১২১ 


হেমচন্র 


দেখিলেন জগদস্থা প্রফুল্ধা অন্তরে 

“ সে ব্রহ্মাগুকুলগতি অকুল শুন্টেতে, 
কতদিকে কতরূপে কত শোভামর ! 
ভেদি সে ভান্ুমগ্ুল প্রবেশিল। সতী 
বিশ্বমোহকর ত্রহ্গলোক মধ্যভাগে । 


দেখিল! সেখানে সীমাশূন্য মহাসিদ্ধু- 
সদৃশ-বিস্তার---মআোত-পারাবার ঘোর । 
তরঙ্গিত সদ। ঘৃণ্যমান উন্মিরাশি 

নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্তে ঘুরিছে 
বিধাতার আসন ঘেরিয়া। নিরাকার, 
নি্জাণ, নিজে ঠাতিও, আভা হীন, তাপ ণুস্, 
সে আোতঃ উন্মির, সিন্ধু উদ্ধদেশে তার 
বাম্পরাশি স্ুক্ষাতম মগ্ডলে মণ্ডলে-- 

যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার 

ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে--অচিন্ত্য মানসে, 
অচিস্ত্য কৰি কল্পনে---সে বাম্পমগ্ডলী 
আবর্ভ ভিতরে কোটী আবর্ত যেন বাঁ! 
জনমি তাহার মু আলোক মণ্ডল 
ব্যাপিছে অনস্ত-তন্থ-কেন্দজ্র আভাময় ! 
আভাময় সুক্ষতর তরল কিরণ 

সে কেন্দ্রের চারিখারে, দূরতর যত * 


১২২ 


হেমচন্দ্র 





তত গাঢ়ুতর দৃঢ় পরমাণু ব্রজ 

বায়ু, বহ্ছি, বারি, ধাতু, মুৎ্পিগুরূপে ! * 
চুটিছে অনস্ত পথে নে পিও কলাপ 
সথধ্য, চন্দ্র ধুমকেতু, নক্ষত্র আকারে 
নান। বর্ণ নান] কায়---অপূর্বব নিনাঁদে 
পুরিয়! অম্বরদেশ 7; কোথাও ফুটিছে 
মনোহর) মন্ধজ-ভূবন মোহময় ! 
বিরাজে সে উর্মিময় অকুল অর্ণবে 
বিধির সজনাসন অচিজ্ত্য নিগমে ! 
চারিধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর 
ছুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটিতে 
উঠিছে আসন দণ্ডে আনন্দে খেলায়ে, 
হন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি 
খেলিছে আসন-পার্খে বিধি পদাম্থুজ 
যখনি পরশে তায়, তখনি সহস। 

সে অপূর্বব শোৌতমাল! জীবন মণ্ডিত, 
পূর্ণ নিরমল রূগ জীবাত্ু! সুন্দর--- 
পূর্ণ ব্রন্মজ্যোতিঃ রেখা অঙ্গে পরকাশে । 
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে 

সে জীব-আতআা-যগুলী, হেরেন হরষে 
হষ্টির লীলায় শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন, 

, দেব-নর-প্রাণিদেহে জেহ সুধাধার ! 


১২৩ 





লাগ্নাস বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্তত করিলেন, ভর্বর্ট 
স্পেন্দর তাহার বিচিত্র ব্যাথা করিলেন। দ্বণিত বঙগ- 
দেশের একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় সুধা 
সিঞ্চিত করিলেন ।” ] 
ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট গেলেন এবং তাহাকে ও 
উমাকে লইল1 কৈলাসে উপস্থিত হইলেন । মহাদেব 
বৃত্রকৃত শচীর অপমানের কথ শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয় 
উঠিলেন। বলিলেন-_ 
আপনার কর্মদোষে মজে যে আপনি, 
কে রক্ষিতে পারে তারে ? 
ব্রহ্মা ও বিষণ বালিলেন-__ 
“কন্দ্রফলে প্রাণীবৃন্দে উন্নতি পতন ।” 
এবং সকলে একমত হইয়! পরব্রহ্ম রূপ ধারণ করিলেন । 
তথন-- 
ঘোর শূন্যে হইল ঘো র ধ্বনি, 
“বৃত্রের অবৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত ।” 
ভাগ্যদ্েব প্রাক্তন লিপিতে দেখিতেছিলেন-- 
বৃদ্ধের বিশাল চিত্র সে আলেখ্য'পরে 
কত শোভ। বিভুষিত, কত আভা ময়, 
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্তি প্রদীপ্ত ছটায় 
ভ্রিভূবন প্রজ্থলিত ! 


৯২৪ 


হেমচজ্র 
আকাশবাণীর পর--- 


দেখিল। সহসা, রি 
বৃত্রের বিশাল চিত্র কাঁলিম৷ মগ্ডিত 
মিশাইছে ধীরে ধীরে শোভ1 বিরহিত ! 
দ্বাবিংশ সগ। সর্ারভ্তে_ 
বসিয়া অসুর পার্খে অস্ুর-ভামিনী 
নবীন নীরদ রাশি, নুকায়ে বিজলি হাসি 
বুকে ইন্দ্রধন্থ-রেখা ঢাকিয়া মিহির, 
পরশি ভূধর অঙ্গ রহে যেন স্থির ! 
যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপল দল, 
প্রসারিত নেজ্রদ্বপন, দেত্যমুখে চাহি রয় 
নিস্পন্দ শরীর, ধীর গম্ভীর বদন--- 
ধন] পড়িলে ধারা জল জলদ যেমন। 
বৃত্র বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
চিতে নাই সথখোচ্ছাস, 


যুখে নাই প্রীতিভাষ, 
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গল কামনা, 
এ হেন মনের থেদে কেন হে বিমন।? 

সঃ কী 


সঃ 


জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাঁণ--- 
সে কথ। বিস্বৃতি-জলে, ভাসায়ে হৃদয় তলে 


বিষাদে আশ্রয় দিলে কি হেন ভাবনা ? 


৯৭৫ 


€হহেমচন্দ 


গ্রঞ্জিল! অতিশয় চতুর1-_ 


“লের চাতুরীণ মায়া, বহুরূপী দেহচ্ছায়া 
ধরে কত রূপ তাহ কে বুঝিতে পারে ?” 


তিনি দুঃখের মায়াকানা কাদিয়া কহিলেন-_- 


কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয় ? 
সম্তানের মমতায় কত ব্যথ! চিন্ত] তায়, 
কত দিকে ধায় চিত্ত? হে দৈত্যভূষণ, 
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন? 
তিনি বলিলেন শচী তাহার পুত্রবধূ ইন্দুবালাকে 
ভুলাইয়৷ লইয় গিয়াছে--ইহাতে বৃত্রের অপমান করা 
হইয়াছে । 


স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়, 
ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘু৮।ব কেমনে । 


অতঃপর ন্ুমেরশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়া শচী 
নির্ধিঘ্বে কিরূপে অধিষ্ঠান করিতেছে, এন্্রিলা কুদ্ধ 
অস্থরকে তাহ! দেখাইতে লইয়া গেলেন । বৃত্র দেখিবার 
জন্য অমরার প্রাচীরে উঠিলেন। তখন দেবাসুরে মহাঁ- 
যুদ্ধ বাধিয়াছে। কুদ্রপীড় অপূর্ব সংগ্রামে দেবগণকে বিমুখ 
করিতেছেন। এমন সময় বৃত্র প্রাচীরে উঠিলেন-_ 


৯২৬ 


দেখিল অন্থর সবুর প্রাচীর শিখরে 

গাঢ় ঘনরাশি পায় বৃত্রাস্থর মহাকায় 
দাঁড়ায়ে বিশাল হস্ত শূন্যে প্রপারিয়, 
আশীব্বঁদ করে বেন পুত্রে সঙ্গে তিয়। 


চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে, 

বিশাল ললাট স্থল, শবণে বীর কুগুল 
ধটিনী বেষ্টিত কটি প্রস্থত উরস, 
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা পরশ । 


দৈত্যেন্ত্র পুত্রকে সাধুবাদ করিয়া উৎসাহিত 
করিলেন £-- 
“মাভৈ মাভৈ" শব্দে ভীবণ নিনাদি, 
কহিল দহ্থজেশ্বর “হের পুত্র ধন্ুদ্ধর, 
্ষণকাল নিবার এ সুর রথিগণে, 
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে।” 
বুত্রা্গর চলিয়া গেলে রুদ্রপীড় দেবগণকে পরাস্ত 
করিয়া অবশেষে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং অপুর্ব বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাহার হস্তে নিধন 
প্রাপ্ত হইলেন। সারথি ইন্দ্রের নিকট রুদ্রপীড়ের 
মৃতদেহ অমরায় লইয়া যাইবাঁর অনুষতি প্রার্থনা করিলে 
* ইন্দ্র কহিলেন-__ 


০২৭০৩ 
এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে। 


এবং নিজ পুষ্পক রথে মৃতদেহ উঠাইয়া৷ বীরোচিত 
সম্মানের সহিত তাহা অমরায় প্রেরণ করিলেন। 
এদিকে স্ুমেরু শিখরে বসিয়! শচী, চপল! ও ইন্দুবালা 
যুদ্ধ দেখিতেছিলেন যখন রুদ্রপীড়-বিয়োগজনিত . 
শোকের ক্রন্দন-কল্লোল সুমের শিখরে উঠিল-- 


শর শোকাশ্রধার! বহিতে লাগিল, 
সহস। বিবর্ণ তন্থ চপল] কাপিল। 
জিজ্ঞাসিল ইন্দ্ুবখলা আতঙ্কে শিহরি। 
“কে পড়িল রণস্থলে, কোন রাম। হৃদিতলে 
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার-- 
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে স্বখের সংসাপ্ন ?” 
চপল! অস্ফুটস্বরে রুদ্রপীড় নাম 
উচ্চারিল] অকম্মাৎ ; হৃদে যেন বজ্রাঘাত 
ন! পশিতে সে বচন শ্রবণের মুলে 
পড়িল দানব বধূ ইন্দ্রজীয়া কোলে ! 
শুকাইল ইন্দ্ুবাল।---ন্দাঘের ফুল। 
হায়রে দে রূপরাশি যেন ন্বপনের হাসি 
লুকাইল নিদ্রাকোলে---ফুটিবে না আর। 
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার ॥ 


১২৮ 


হেমচন্র 


ইন্দুবালাঁর কথায় হেমচন্্র একস্থানে, বৃত্রের মুখে 
বলাইয়াছেন-__ 


ঈ্ *% নিধনের নহে সে প্রতিমা, 

হরিতে সে ত্রষমায় কৃতানস্ত কীদিবে, হায়! 
চিরাফু সে ইন্দৃবীলা অক্ষয় রতন 7_- 
বিজয়ী বীরের ঘশঃ চিক্নাু ষেমন।” 


কবি করুণা, সরলতা! ও পতিব্রত্যের প্রতিমূর্তি 
স্বরূপিণী তাহার এই মানসী গ্রতিমাকে যেভাঁবে দেঁব- 
রাণীর অস্কে বিসঞ্জন দিয়াছেন, তাহা তাহারই '্রতিভাঁর 
উপযুক্ত । 


কুদ্রপষ্ড়ের মৃত দেহ বুত্রসভায় আনীত হইল-_ 


উচ্ছাসিল সভাম্থলে শোকের নিশ্বাস ।" 


ব্রয়োবিংশ শর্গ 1 দ্বাবিংশ সে কদ্রপীড়ের 
অপুর্ব সংগ্রামের বিবরণে কবি যেমন বীররসের অবতারণ! 
করিয়াছেন, ত্রয্নোবিংশ সর্গে তেমনই ককুণরসের গওুশ্ববণ 
ছুটাইফ্লাছেন। সঞ্জীবচন্ত্র বলেন, প্রুদ্রপীড়ের নিধনবার্তী 
শুনিয়া বীর বৃত্রের গম্ভীর কাতরতা এবং দ্বেষ হিংসা- 
পূর্ণা ্রন্দ্রিলার তেজোগর্ভ অমর্ধস্ছচিত রোদন উভয়ই 
কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল।* মাননীন্না শ্রীধুক্তা 


| চন 


তহেমচন্ 





লাবণ্য প্রভা সরকার মহাশস্জা লিখিয়াছেন, পরদ্রপীড়ে 
মৃত্যু হইটলে শব দেখিয়া এন্দ্রিলা যে বিলাপ করিতেছে, 
তাহ। অত্যন্ত মর্ভেদী__ 

কে হরিলা? কারে দিলা, ওহে দৈত্যপাজ 

আমার অমুলযনিধি? হৃদয় মাণিক ! 

আনি দেহ এই দর্ডে তনয়ে আমার 

দৈতানাথ আনি দেহ কুদ্রপীড়ে যম । 

রি % % 
এ জগত মাঝে 

মা বলিতে এক্দিলার কেবা অংছে আর? 

“ধরনে নহ, বৃতস।? জননীর কোলে।? 

বালব যখন তার মস্তক ছুশ্ষিয়া 

শিদ্রা ভাজি তখনি উঠিবে পুন্রষম, 

দেত)পতি এনে দাও সে খন আমার । 
কি সুন্দর! এযোর গরিমী ও ভোগ-বিলাঁসের 
অতৃপ্ত বান! ষে প্রাণকে 'পাষাঁণের মত কঠিন করিয়া- 
ছিল, আজ শোকের দারুণ প্রহারে তাহা ভাঙ্গিয়া 
চূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া জননীর রক্ত- 
মাংসময় স্বাভাবিক উন্তপ্ু হৃদয়ের ধারা ছুটিয়! বাহির 
হইয়াছে! পুত্রহন্তার প্রতি এন্দিলার গ্রতিহিংনা কি 
উগ্র! | 


১৩০ 


হেমচন্দ্র 


(ক কব হে দৈত্যনাথ, ন। শিখিলা কভু 
সংগ্রামের প্রকরণ, এর্জিলা কামিনী | * 
নহিলে সে দেখাতাম কার সাধ্য হেন, 
এন্দ্িলার পুত্রে বধি তিষ্চে ভ্রিভুবনে ? 
আলাতাম ঘের শিখা চি দহে ষাহে 
সেই তক্ষরের চিত্তে, জায়।-টিত্তে তার 
জ্বালাতাঁম পুহশোক চিতা ভয়ঙ্কর, 
জাঁনিত নে দানবীর প্রতিহংস! কিবা! |” 
পুঅশোকাতুর বুত্র খান্্রণাকে বিলাপ করিতে 
নিষেধ করিলেন-5 
বিলাপ এখন, 
চিত্তের উৎসাহ বেগ না হর মহিঘি |” 
উনিও রঃ 
স্টারত নাসিকা 
বিশ্কারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাঁণটি 
ভীয়ণ ভৈরব শুল: কহিল! উচ্চেতি। 
সাজ রে দানবনুন্দ সংহারের রথে।” 
সঞ্জীবচন্দর িখিয়াছেন, “এই রণসজ্জ| অতিশয় 
ভরস্করী। পরদিন কুধ্যোদয়ে রণ হইবে-_ দাঁনবপুরীতে 
দেই কালরজনীতে ভীষণ রণসজ্জ। হইতে লাগিল। 
পরদিন দ্রানবকুল ধ্বংম হইবে । আমর! সেই ভয়ঙ্করী 
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রণসজ্জার কথা উদ্ধত করিতে পারিলাম না দুঃখ 
রুহিল। “ফ্তাস্তের কালছারা আমিন! সেই পুরীর উপর 
স্ডিয়াছে-_গভীর মানসিক অন্ধকারে অন্গুরপুরী গাহমান 
হইয়াছে_-কাল-সমুদ্র উদ্বেলোনুখ দেখিয়! কুলস্থ জন্ত 
নমূহের ন্যায় অনুর পুরমহিলাগণ বিত্রস্ত হইয়া উাঠয়াছে। 
আগামী বুত্রসংহারের করালছায়৷ অন্তরের গৃহে গৃহে 
পডিস্বাছে |” 

চতৃর্ব্বিংশ সর্গ! এই সর্গে বৃত্রবধ ও কাব্য 
সমাপ্তি । যুদ্ধারস্তের পুব্রে ইন্দ্র বৃত্রসৃতশরাঘাতে কাতর 
দেবগণকে পটগ্রহে আহ্বান করিলেন । তিনি বুত্রবধের 
অব্যর্থ অন্ত্র বজ পাইয়াছেন বটে, কিন্ত ব্রহ্মদিব! শেষ 
নল! হইলে বুত্র নিপাত হইবে না, এক্টণে বুত্রকে 
নবারণ করা যাইবে কিরূপে ? কুর্ম্য বলিলেন, তিলাদ্ধ 
বিলম্ব ন! করিয়া বজ্রনিক্ষেপ কর1 হউক 

অতৃষ্ট লিখন 
কে বলে খঙ্ডিত নর £ স্থুযোগে সকলি 
্‌ শুভফল | 

ইন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু সূর্য্য কিছু 
জ্ুদ্ধ হইয়াছিলেন, ইন্দ্রকে বহুনিন্দা করিয়া কাহলেন 
যে তিনি ভীরু, কুমের গহ্বরে এতদিন লুকাইল্া 
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ছিলেন, তাই তিনি দেবগণের কষ্ট হদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতেছেন না। বরুণ সুধ্যের দপিত বাকোর প্রতিবাদ 
করিয়া বলিলেন-_ 
লজ হীন 
ভখরু যে আপনি, অন্টে ভাবে মে তেযনি। 
গুহ বিচ্ছেদের উপক্রম দেখিয়! ইন্দ্র পুনরায় শান্ত বাঁকে 
বুঝাইলেন--* 
গৃহ-বিসংবাদ 
সদ! অনর্থের হেতু ভ্রিজগৎ মাঝে ; 
বিপদের কালে মনোমিলনই সম্পদ ! 
কে নাগপারে সখ্যভাবে সম্পদ ভুজ্জিতে ? 
ইন্দ্র যখন যুদ্ধধাগ্রার জন্য উচৈশ্রবার পুষ্টে আরোহণ 
করিতেছিলেন, তখন সুহাদিনী চপলা, শচীর কুশলবাপ্তা 
লইয়া তথায় আগমন করিল । বঙ্কিমচন্দ্র অনুরোধ 
মত এইস্থানে হেমচন্দ্র লাবণ্যরাণী চপলার সহিত 
(তেজঃকুলরাজ বকের বিবাহ দিয়াছেন। 
তাহার পর দেবদানবের আশ্চর্য রণ বণিত হই- 
য়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, ঘুদ্ধবর্ণনার় হেমচন্দ 
মধুস্দন অপেক্ষা স্ুপটু-_ 
হেনকালে ছুই দলে বাজিল দুন্দ্রুভি, 
"নাচিল বীরের হিয়। লহরে লহরে 


হেত 


সাগর-তরঙ্গ-তুল্য বিপুল বিশাল 
'ইুলিক়া, ভাঙ্গিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার, 
ঢচলিল দল্ুজ দল সেনানী চালনে ! 
দৈত্যধ্নজ উডিছে গগনে মেঘাকার ? 
ঝকৃঝক কিরণ চমকে অস্ত্রপরে,। 
রথপনজ! কলসে, তন্ত্রে, ধন্ুুলে,- 
ঝকিছে কিরণোচ্ছবাঁস দিগন্ত বাপিস্া ! 


মহাসংগ্রাম বাধিল। ইন্দ্র ও জয়ন্তের পরাভবা 
বত্র শৈবশুল নিক্ষেপ করিলেন 


চুটিল ভৈরব শুল ভীমমূর্তি ধরি 
মহাশুন্য বিদীরিয়া কালাগ্রি লিল 
প্রদীপ্ত ভিশুল অঙ্গে! হেনকালে হায়, 
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতেঃ . 
বাহিরিল শ্বেতবাছ কৈলাসের পথে 
সহস1 বিমানমার্গে, শুল মধ্যস্থলে 
আকাষি অদৃশ্য হেল নিমেষ ভিতরে 
অদৃষ্ঠ হইল শুল মহাশুন্য কোলে ! 


শল ব্যর্থ দেখিয়া বুজ্র “হা শত্তু তুমিও বাম !” বলিয়া 


রণসমুদ্দ্ 


দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন? পরে উন্মন্তপ্রায় হইয়া 


ঝম্পপ্রদান করিলেন-_ 
ঘোর নাদে বিকট টীৎ্কাি 
লম্ফে লক্ষে মহাশুন্যে ভীম ভূজ তুলি 


হেমচন্দ্র 


ছিড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষ মণ্ডলী, 
ছুড়িতে লাগিল ক্রোধে--বাসবে আঁখি তি, 
আঘাতি বিবমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রব1 হয়ে । 
ব্ঙ্গাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়-. কাগিল জগৎ । 
উজাড় স্বর্গের বন উড়িল শুন্যেতে 
স্বর্থজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ তারাঁদল৷ 
খসিতে লাগিল মেন প্রলয়ের ঝড়ে ! 
উছলিল কত সিন্ধু কত ভূমগ্ুল 

খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চুর্ণ রেএ প্রায় ! 

সে টীতৎ্কারে সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী 
চন্দ্র সু্ধ্য শূন্য গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িয়া 

ছুটিতে লাগিল ভয়ে রোধিয় শ্রবণ। 
কৈলাস বৈকুগ্ঠ ব্রহ্গলোকে £-সে প্রলয়ে 
সর মাত্র এ তিন ভূবন! মহাকাল 
শিবদূত কৈলাস দুয়ারে নন দ্বার 
কাপিতে লাগিল ভয়ে ! কাপিতে লাঁগিল 
ব্রন্মলোকে ব্রঙ্গাত্র তোরণ ঘন বেগে! 
কাপিল বেকুঞদ্ব।র ! ঘোর ক্ণেলাহল 
সে তিন ভূবন মুখে ঘন উচ্চৈঃম্বর-_ 

“হে ইন্দ্র হে স্ুরপতি দস্তোলি নিক্ষেপ 
বধ বুত্রে-বধ শী বিশ্ব লোগ হয়।” 


তখন ইঞ্জর বজ্জ ত্যাগ করিলেন। 
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চুটিল গর্ভিয়া বজ ঘোর শুন্যপথে 
উনপঞ্চাশত বায়ু সঙ্জে দিল যৌগ, 
খোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি 
আবর্ত পুক্ষর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে 
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে ; স্থমেকু উজলি 
ক্ষণপ্রভা খেলাইল ; দিত্গুল যেন 
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল ! 
খুরিতে ঘুরিতে বজ চলিল অন্বরে 
যেখানে অস্পপতি বিশাল শরীর, 
বিশাল নগেন্দ্র তুলা, ভীষণ আঘাতে 
গড়িল বৃত্রের বক্ষে-পড়িল অস্কুর 
বি্ধ্যধরীধর যেন গড়িল ভূতলে ! 


বাহল নিরুদ্ধ শ্বাসে ভ্রিভুবন ঘুড়ি । 

বহিল বুধের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড় 

“হা বৎস হ। কুদ্রপীড়” বলিতে বলিতে, 

মু্দল নয়নত্রয় দুর্জয় দানব ! 
এইরূপে স্বর্থজয়ী বীর বৃত্র তাহার দান্তিকত! ও 
অভ্যাচারের প্রতিফল পাইল। আর এন্দ্রিলার কি 
হইল? তাহার পরিণাম কবি কাব্যশেষে তিনটি ছত্রে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্ত তাহা কি. ভীষণ-_ 

দহিল এান্দ্রল। চিত প্রচণ্ড ুতাশে 
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চিরদীপ্ত চিতা যথা ! ব্রক্ষাণ্ ঘুডিয়। 
ভ্রমিতে লাগিল বামা-উন্মাদিনী এবে | 


এইস্থানে বুত্রসংহার সমাপ্ত হইয়াছে । প্রথমখণ্ড 
পাঠের পর বাঙ্গালী পাঠক সম্প্রদায় যে আশা ও 


আকাজ্ষ।! লইয়া! দ্বিতীয় থণ্ডের প্রতীক্ষা! করিয়াছিলেন, 


দ্বিতীয় থণ্ড প্রকাশের পর সেই আশা ও আকাজ্ষা! যে 
অতিমাত্রায় পুর্ণ হইয়াছিল, তাহা বল! বাহুল্য । হেমচন্ত্র 
পূর্ব্বেই বাঙ্গালার তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৃত্রসংহার সম্পূর্ণ হইবার পর 
ইহা সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, তিনি 
যে কেবল তদানীন্তন সর্বপ্রধান কবি তাহাই নহে, 
তাহার আসনের সমীপবন্তী হইতে পারেন এরূপ কবিও 
শীঘ্র জন্মগ্রহণ করিবেন না। 

আমর! এপর্যন্ত কেবল পাঠকগণের সহিত বুত্র- 
সংহার পাঠ করিয়া! আপিয়াছি--সমালোচকের দৃষ্টিতে 
তাহার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখি নাই। অনেক 
জিনিষ, যাহা দূর হইতে দেখিতে জরন্দর, স্ুঙ্মভাবে 
দেখিলে তাহা বহুদোঁষের আকর বলিয়া প্রতীত হয়। 
কিন্তু বৃত্রসংহার সেরূপ কাব্য নহে। বুত্রপংহার 
সমালোচনার ধৃষ্টতা বা ক্ষমতা আমাদিগের নাই, 
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কিন্তু যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্থক্ষসমাঁলোচনা- 
শক্তির জন্য চিরদিন বাঙ্গালায় বরণীয় থাকিবেন, তীহারা 
সকলেই সমন্বরে এই কাব্যের প্রশংসা করিয়াছেন । 
আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে তীহাদিগের 
অভিমতগুলির আলোচনা করিব। 
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সমালোচনায় 'বৃত্রসংহার' 


তুলনামূলক সমালোচন!। আমাদের 
দেশে যে ক্ষুত্র জনপদে কতকগুলি জীর্ণ ও ভগ্রপ্রা 
অট্টাল্কামাত্র ব্তমান আছে, সেখানে ষদি কেভ 
পাশ্চাতা আদর্শে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নিন্মিত করেন, 
তাহ হইলে জননাধারণ স্বভাবতঃই প্রথমে বিপুল বিন্ময়ে 
তাহার প্রতি চাহিয়া থাকে । যাহারা নৃতনত্ব ভাল- 
বাসেন, তাহারা পুরাতন জীর্ণ অট্রালিকাগুলির প্রতি 
একবারও চ্তিয়া দেখেন না, থাকুক তাহাতে আমাদের 
জাতীয় সভ্যতার অভিব্যক্তি, আমাদের জাতীয় আদশের 
নিদর্শন, আমাদের জাতীয় প্রতিভার স্মুর্তি। তাহারা 
পূর্বপুরুষগণের অভিজ্ঞতার ও সাধনার কথা! একেবারে 
বিন্থৃত হইয়া নুতন আদর্শের প্রশংসায় আত্মহারা হন। 
পক্ষান্তরে, ধাহারা ধীর, বিচক্ষণ এবং হুক্ষমদশী তাঁহারা 
মহজে আত্মহারা হন না। গুতন পাশ্চাত্য আদর্শে 
রচিত ঝলিয়াই তাহার] উহ্ার সর্ববিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
করেন না । পাশ্চাত্য রুচি প্রাচ্য রুচি হইতে বন্ধ 
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বিষয়ে বিভিন। তাহারা হয়ত স্বীকার করিবেন যে 
নুতন প্রাশাদের কক্ষগুলি সু প্রশস্ত, উহাতে আলোক ও 
বায়ুর গতি অনাহত, কিন্তু তাহার হয়ত ইহাও 
জিজ্ঞাপা করিবেন যে পপ্রাসাদটা কি আমাদিগের জাতীয় 
রুচির অনুযায়ী এবং ব্যবহারোপযোগী ? উহাতে 
চণ্তীনগ্ডপ কোথায়, পুজার দালান কোথায়, অতিথিশাল। 
কোথায়? সাঁহেবী ফ্যাশানের বাটাতে সাঁহেবীভাবে 
থাকিলে বাস করা চলে, কিপ্ত জাতীয় আচার ব্যবহারাদি 
রক্ষা করিতে গেলে উহাতে ত চলে না। উহ! 
নয়নাভিরাম হইতে পারে, কিন্তু উহাতে আমাদিগের 
কাজ চলে না ।” 

উভয় পক্ষের বিরোধের মধ্যে যদি শার কোনও 
শিল্পী অনস্থপাধারণ প্রতিভাবলে প্রাচ্য ও প্রতীচা আদ- 
শেঁর স্থুনিপুণ সংমিশ্রণে এক নূতন আদর্শের স্ষ্টি করেন 
এবং সেই আদর্শীন্থুযায়ী এক বিচিত্র ব্যবহারোপযোগী 
প্রাসাদ নিশ্মিত করেন, তাহ৷ হইলে জনসাধারণের মনে 
প্রথমতঃ তাদৃশ বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না। ধাহারা সুঙ্ষ- 
ভাবে পধ্যবেক্ষণ করেন না তাহারা বলিয়া উঠেন, 
“এপ প্রালাদ নির্মাণ আর কি এমন শক্ত কাজ? এই 
ত সেদিন একজন একটি প্রাসাদ নির্মিত করিয়! গিয়াছেন, 


১৪% 


হেমচ্ন্ 


এ তাহার “দেখা-দেখি তৈয়ারী করা হইন্লাছে বইত 
নয়।” কিন্তু যে ছুই চারিজন স্থক্ষদর্শী সমালোচক 
অভিনিবেশ সহকারে এই শিল্পীর কার্য নিরীক্ষণ করেন 
তাহার! সেই শিল্পীর প্রতিভার যথোচিত সমাদর 
করেন। দ্বিতীক্প প্রাসাদটি ষে প্রথম প্রাসাদটার অনু- 
করণে প্রস্তুত নহে তাহ। তাহারা জনসাধারণকে বুঝা- 
ইতে চেষ্টা করেন এবং প্রথমটির কি কি অভাব ছিল 
দ্বিতীয়টিতে দেই সেই অভাব কিরূপ বুদ্ধি ও কৌশলে 
নিরারূৃত হইয়াছে তাহ! প্রদর্শিত করিয়া শেষোক্ত 
শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেন। 

মানবসমাজ পরিবর্তনশীল । সহশ্র সহম্র বৎসর 
পুর্বে মানুষ যে বাটাতে স্থথে বাদ করিত, এক্ষণে 
তাহাতে বাস করিতে পারে না। প্রত্যহ নুতন 
নুতন অভাব দূর করিবার জনা নৃতন আয়োজন করিতে 
হইতেছে । সকল বিষয়ে আদর্শ দিন দিন পরিবর্তিত 
হইতেছে। 

দি একট! বাধা ধর! আদর্শ থাকিত, তাহা হইলে 
তাহার সহিত তুলন! করিয়া আমরা বলিতে পারিতাম 
এই প্রামাদটি কতদূর আদর্শীন্কযায়ী হইয়াছে । কিন্তু 
যেখানে আদর্শ পরিবর্তনশীল সেখাঁনে যে প্রাদাদটি 
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সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া! পরিচিত তাহার সহিত 
নবনির্দিি প্রাদাদটার ভুলনা করিয়! দেখি কোন্টি কি 
কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । 

যধুহদন যখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন, 
তখন পাশ্চাত্য “এপিক্‌” কাব্যের আদর্শে রচিত এই 
তথাকথিত নহাকাব্যথানি দেখিয়া জনসাধারণ বিস্মিত 
হইয়াছিল। পরে যখন হেমচন্দ্রের “বুত্রসংহাঁর? গ্রকা- 
শিত হয়, তখন জনসাধারণ তাদুশ বিস্মিত হয় নাঁই। 
ধীহাঁরা না পড়িয়া সমালোচনা করেন কিংবা যাহারা 
হেমচন্দ্রের প্রতি অহেতুকী ঈর্বাবশতঃ অন্ধ প্রায়, তাহার! 
সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “উহাতে আর নূতন বস্ত কি 
আছে? হেমচন্দ্র ওস্তাদ মাইকেলের আন্তকরূণ করি- 
যাছেন মাত্র, সুতরাং মকল অন্ুকারীর গ্টায় বুত্র- 
সংহার রচগ্িতার স্থান মেঘনাদবধ রচয়িতার নিলে” 
কিন্ক বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, কালী প্রসন্ন, জ্যোতিরিক্তর- 
নাথ, ববীগ্রনাথ, বরদাচরণ প্রভৃতি স্ুক্ষদশী সমা- 
লোচকগণ 'বৃত্রসংহারে এমন কিছু দেখিতে পাইয়াছেন 
যাহা মেঘনাদবধে নাই, বাঙ্গালা সা'হত্যে অপুর্ব এবং 
যাহাতে বিশ্ববাী মাত্রেরই উপভোগ্য মহাকাব্যের 
চিরন্তন অমুতরস অভিসিঞ্িত আছে। ৃ 
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“মেঘনাদবধ' ও বিত্রসংহারে'র তুলনামূলক সমা- 
লোচনা দ্বারা বিখ্যাত মলীধষিগণ কি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, বর্তমান পরিচ্ছেদে আমর] তাহা দেখিব। 


স্বগীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন, “হেমচন্দ্রকে 
বুঝিতে হইলে মধুস্দনের সজিত হেমচন্দ্রের তুলন! 
করা কর্তব্য ।” আমরা এ বিষয়ে তাহার সহিত এক- 
মত। কারণ মহাকাবা প্রণয়ণে মাইকেল ভিন্ন আর 
কোন আধুনিক কবি হেমচন্দ্রের সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয় 
নহেন। শদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্রনাথ দন্ত মহাশয় 
যাহাই বলুন ন1 কেন, স্বগীয় বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের 
“উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত” প্রকাশের পর নবীন- 
চন্দ্রকে মহৃকিবির খাঁসনে বসাইতে কেহ যে নিষ্ষল 
চেষ্টা পাইবেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


মহাঁকাব্যের স্বরূপ । তুলনা করিতে গেলে 
প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, “মেঘনাদ বধ ও 'বুত্রসংহাঁরঃ এক- 
জাতীয় কি না? সাধারণতঃ উভয় কাব্যকেই মহা- 
কাব্যের পর্যযায়ভূক্ত করা হয় । কিন্তু মহাকাব্য কাহাকে 

৬ বলো? 


পাশ্পত্য এপিক্‌ কাব্যের তিনটা প্রধান লক্ষণ 
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আছে। বর্ণিত বিষয়টি (১) এক হইবে (১) মহান্‌ 
হইবে (৩) উপাদেয় হইবে। 
সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ প্রাচ্য মহাকাব্যের লক্ষণ 
«ইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন £- 
সর্গবন্ধো মহাঁকাব্যং তত্রেকে! নায়কঃ সুরঃ । 
সদ্ধংশক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ | | 
একবংশভব! ভূপাঃ কুলজ বহবোইপি বা। 
শৃঙ্গারবীরশানস্তানামেকোহঙ্গী রস ইষ্যতে 1. 
অঙ্গানি দর্কেইপি রসাঃ সর্ব্বে নাট কসন্ধয়ঃ। 
ইতিহাসোডবং বৃত্তমন্তদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্‌ | 
চত্বারস্তত্রবর্গাঃ সুযুন্তেঘেকঞ্চ ফলং ভবেৎ। 
আদৌ নমস্ত্িয়াশীবণ বস্তনিদ্দেশ এব বাঁ॥ 
কচিনিন্দা থলাদীনাং সতাঞ্চ শুণকীর্ভনম্‌। 
এক বৃত্ময়ৈঃ পঠ্ৈরবসানেহগ্তবৃততটকঃ ॥ 
নাতিস্ব। নাতিদীর্ঘাঃ সর্দ! অষ্টাধিক! ইহ। 
_ নানাবৃত্ময়ঃ কাপি সর্গঃ কম্চন দৃশ্ততে ॥ 
স্গান্তে ভাবিসর্গস্ত কথায়াঃ স্থচনং ভবেৎ। 
সন্ধা নুধ্েন্দুরজনীপ্রদেষধবাস্তবাসরাঃ ॥ 
প্রা মধ্যাহমৃগয়াশৈর্ভ,বনসাগরাঃ | ূ 
 সম্তোগবিপ্রলস্তৌ চ মুনিশ্বর্গপুরাধ্বরাঁঃ ॥ 
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শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর 
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রণপ্রয়াখোপযমমন্ত্রপুতোদয়াদয়ঃ | 

বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গ! অমী ইহ ॥ 
কবেবৃতিস্ত ব1 নায়। নায়কন্তেত রস্ত বা। 
নামান্ত সর্গোপাদেয় কথয়! সর্গনাম তু ॥ 

_ইতি সাহিতাদর্পণম্‌। 
অদ্ধাম্পণ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 
সাহিত্া-দর্পদকারের উপরিলিখিত লক্ষণগ্ুলি এই £-_ 
| “কাগুবিভক্ত কাব্যশান্ত্র বিশেষকে মহাকাবা বলে। 
উহার একটি নায়ক, হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদাত্- 
গুণান্বিত কোন সদ্ধংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে । সৎকুলোদ্ভব 
একবংশজাত কতকগুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে 
পারে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তি এই কয়ট রসের মধ্যে 
একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্ঠ রসগুলি উহার অঙ্গ 
হইবে । উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকিবে। 
বুস্তান্তুটি ইতিহাসোত্তব বা সঙ্জনাশ্রম্ন হইবে । উহাতে 
সমস্ত চতুর্ধর্গ ফল কিংবা কোন একটি ফল থাকিবে। 
উহ্ভার আদিতে নমস্কার আশীর্বাদ কিন্বা বস্তুনির্দেশ 
থাকিবে। কখন কথন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধু- 
দিগের গুণকীর্তনে উহার আরম্ত হয়। সমত্ত পদ্ছে 
একটি ছন্দ থাকিবে, কেবল অবসানে অন্য ছন্দ হইবে । 
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কখন কখন উহাতে নান! ছন্দৌময় সর্গ দৃষ্ট হয়ব উহ1 
নাতিস্বপ্ন ও নাতিদীর্ঘ হইবে। উহাতে অষ্টাধিক 
সর্গ থাকিবে । সর্গান্তে ভাবী সর্গের কথাহ্চন! 
থাকিবে | সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, 
খাতু, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মুগয়!, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, 
বিচ্ছেদ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, 
পুত্রজন্ম ইত্যার্দি বিষয় যথাযোগে ও সাঙ্গোপাঙ্গ রূপে 
উহাতে বর্ণিত হইবে । কবির নামে, কিন্বা বৃত্তান্তের 
নামে, কিম্বা নায়কের নামে কাব্যের নাম হইবে। 
সর্গের মধ্যে যে কথ সর্বাপেক্ষা উপাদেয়, তাহারই নামে 
সর্গের নাম হইবে ।” 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যদর্পণকারের নির্দেশ সম্বন্ধে 
যথার্থ ই বলিয়াছেন, “উপরে যাহ! উদ্ধৃত হইল, তাহাতে 
মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কি, তাহার মন্মঈগত তাত্পধ্য 
কি, তাহার প্রাণগত তাব কি--সে বিষয়ের কেন 
কথ প্রাণ হওয়া যাঁয় না-_উহাতে কেবল বাহা আকার 
ও বাহা উপকরণের কথাই আছে ।” | 


কিন্তু সুক্্দর্শী জ্যোতিরিন্্রনাথ পুনশ্চ লিখিয়াছেন, 
“এপিক্‌ কাব্যের যে সকল লক্ষণ ইতিপুর্বেবে বিবৃত হই- 
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যাছে, তাহাতে দেখা যায়, এপিক্‌ কাব্যগত বিষয়টি এক 
হইবে, মহান্‌ হইবে এবং উপাদেয় হইবে। যদিও 
সাহিত্যদর্পণকার ঠিক এইরূপ কথায় মহাকাব্যের 
লক্ষণ দেন নাই, তথাপি তাহার বিবৃত লক্ষণগুলি হইতে 
বুরোপীয় এপিকের সার মর্মটি কোন প্রকারে উদ্ধার 
করা যাইতে পারে। তিনি নায়ক ও বৃত্তান্ত বিষয়ের 
যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ অনুষ্ঠান ও 
মহৎ বিকাশ আপন! হইতেই সুচিত হইতেছে । তিনি 
যে বলিয়াছেন, মহাকাব্যে নাটকীয় সন্ধিগুল থাক! 
চাই, উহাতে যুরোপীয় এপিক্‌ কাব্যের কাধ্যগত 
একত্বও স্ুচিত হইতেছে । তাহার পর সাহিত্যদর্পণে 
যে আছে £-_সন্ধ্য1) চন্দ্র, ক্্ধ্য, রণপ্রয়ার্ণ প্রভৃতি বিষয় 
মহাকাব্যে বর্ণনীয়--তাহার তাতৎপধ্য এই, একটি মহৎ 
ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গেলে এবং সেই বর্ণনা উপাদেয় 
করিতে হইলে কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা 
করা আবশ্যক ।” 

মাইকেল মধুস্দনের “মেঘনাদবধ” প্রাচ্য মহা- 
কাব্যের আদর্শে রচিত হয় নাই। উহা পাশ্চাত্য 
এপিক্‌ কাব্যের আদর্শেই রচিত হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। যুরোপীর এপিকের 'লক্ষণান্গসারে 
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মেঘনাদবধের সমালোচনা করিয়। জ্যোতিরিন্্রনাথ 


দেখাইয়াছেন £-_ 

(১) উহাতে কাব্গত বিষয়ের একত্ব নাই। 
“মেঘনাদবধ কাব্যে মেধনাদের বধ সাধন কিম্বা শক্তি 
শেলাহত লক্ষণের পুনজ্জীবন লাভ উহার কোন্টি 
কাব্যগত বিষয় তাহ। বুঝা নাও যাইতে পারে । কারণ 
কবি, মেঘনাদের বধসাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার 
করেন নাই, তাহার পরেও লক্ষণের শক্তিশেলের ঘটন! 
আনিয়া এবং রামকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়! অনেকট! 
নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। আযারিইটলের নিয়মানুলারে 
ইহাতে কাব্যগত একত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়াছে 


বলিতে হইঝে।” 


(২) বণিত বিষয়ের মহত্ব নাই। “কবি, 
লক্ষ্মণ কিন্বা রামকে নায়ক না করিয়া রাবণ ও ইন্দর- 
জিৎকে নায়করূপে নির্বাচন করায় তাহার কাব্যগত 
মহত্ব ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
রাবণ কিংবা ইন্দ্রজিৎ পাশব বীরত্বেরই আদর্শস্থল, কিন্তু 


যে বীরত্বের সহিত ক্ষম! দয়! শ্তায় বাৎসল্য ভক্তি মিশ্রিত, 


সেই বীরত্বগুণে ভূষিত উন্নতচ রত্র মহাপুরুষই মহা- 
কাব্যের উপযুক্ত নায়ক হইতে পারেন। মুলগ্রন্থে ষে 
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সকল চক্রিত্র উন্নত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে 
কবি আরও উন্নত করিয়া চিত্রিত করুন তাহাতে 
তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু দেই মুলগ্রস্থের 
রর্ণিত উন্নত-চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আকিবার 
তাহার কি অধিকার আছে? বিশেষতঃ যাহারা 
প্রতোক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী-চির আরাধ্য 
দেবতা--সেই রামলক্্মণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত কর! 
কি সহ্ৃদয় জাতীয় কবির উচিত ? রামলঙ্গষমণ থাকিতে 
মেঘনাদকে কিছুতেই নায়ক কর] যাইতে পারে না- 
মহাকাব্যের উপযুক্ত অত বড় মহান চরিত্র রামায়ণে 
কেন, মহাভারত ছাড় পৃথবীর আর কোন কাব্যে 
পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তীহাদ্দিগকে "টিয়া রাবণ 
কিংবা! মেঘনাদকে নায়ক করিবার ত কোন অর্থ ই 
পাওয়া ষাঁয় না।৮*৮”আসল কথা, চরিত্রের মহত্ব বিকাশ 
যাহা! মহাঁকাব্যের প্রাণ তাহা মেখনাদবধ কাব্যে 
কোথায় ?” 

(৩) বর্ণনার উপাদের়তা। জ্যোতিরিন্্রনাথ 
বলেন, পমেঘনাদবধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক না 
কেন, ইহ! স্বীকার করিতে হইবে যে উহা সুখপাঠ্য | । 
* *% কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা উহা হইতে ষে। 
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আমোদ পাই-_সাধারণ মানব প্রকৃতিন্ূলভ আড়ম্বর- 
প্রিয়তাই তাহার কারণ। রাজপথে ঘোর ব্বটা করিয়া, 
বাদ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, লোকের কোলাহলে 
আকাশ পূর্ণ করিয়া, খন চাকচিকাময় গিণ্টিরু সাজে 
নুসজ্জিত কোন প্রতিমাকে বাহির করা হয়--তথন 
যেরূপ সেই দৃশ্ত সাধারণ লোকের চিন্ত আকর্ষণ করে 
ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়--মেঘনাদবধ কাব্য 
পড়িয়া! অনেক সময়ে আমরা যে আমোদ পাই, সুন্্রূপে 
বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিলে এ প্রকারের আমোদ বলিয়! 
উপলব্ধি হইবে । উহাতে সহজ কবিত্বের স্বাভাবিক 
উচ্ছাস অতি বিরল, কৃত্রিম আডম্বরপূর্ণ অলঙ্কারে উহা 
পরিপূর্ণ ।* কাব্যথানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া 
যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে আমোদ উচুদরের নহে, 
উহ চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে 
স্পর্শ করিতে পারে না।” 

যাহারা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ভাগর। 
সকল সময়ে চিরনির্দি্ট পথে চলেন না, তাহারা তাহা- 
দের অপুর্ব শক্তিদ্বারা নুতন নৃতন পথ প্রস্তুত করেন, 
স্থতরাং মহাকাব্যের চিরনিদ্দি্ট বাহ্‌ লক্ষণগুলি নাই 
বলিয়! কিংবা অতি অন্ন মাত্রায় গরকটিত হইয়াছে বলির! 
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মেঘনাদবথকে মহাকাব্য পর্ধ্যায়ভুক্ত না করিলে স্থুবিচাঁর 
করা হইবে না| মহাকাব্যর প্রাণ কোথায় এবং সেই 
গরাণ 'মেঘনাদবধে” আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে । 
প্রতিভার বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন £ 

“মনের মধ্যে যখন একট বেগবান অন্ুভাবের উদয় 
হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাঁশ না 
করিয়া থাকিতে পারেন না) তেমনি মনের মধো ষথখন 
একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহমা যখন একজন পরম 
পুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, 
মনুষ্য চরিত্রের উদার মহত্ব তাহাদের মনশচক্ষের সন্মুখে 
অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া 
সেই পরম পুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা কক্তিবার জন্ঠ 
ভাষার মন্দির নিন্ধমাণ করিতে থাকেন) সে মন্দিরের 
ভিত্তি পৃথিবীর গৃভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে 
মন্দিরের চুড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে! 
সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিঠিত হন, তাহার 
দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য কিরণে অভিভূত হইয়! নানা 
দিগদেশ হইতে যাভীর তাহাকে প্রণাম করিতে আসে । 
ইহাকেই বলে মহাকাব্য! %* % * 

"কিন্ত আজকাল যা”্হারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা 
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করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাহার! যুদ্ধকেই মহাকাব্যের 
প্রাণ বলিয়৷ জানিয়াছেন ; রাশি রাশি খট'মট শব্দ 
সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারি- 
সেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই 
যুদ্ধ বর্ণন। মাত্রকে মহাকাব্য বলিমী সমাদর করেন। 
হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়ি 
অনেক আছে, যাহার পলাশীর যুদ্ধ-ক মহাকাব্য বলিয়া 
থাকে ।* 


“হেমবাবুর বত্র-সংহারকে আমরা এই 
রূপ নামমাত্রমহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য 
করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে 
আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে 





পপ স্পট পর্ব পা লারা 


* নবীনচন্ড্রের 'আমীর জীবন পাঠে এ বিষয়ে আমাদিগের 
সন্দেহ জন্মিয়াছে। বা্ষমচন্দ্র বুত্রসংহারের নিয়ে পলাশীর ঘুদ্ধের 
স্থান নির্দেশ করায় নবীনচন্দ্র বিশেব প্রীত হন নাই এবং অক্ষয- 
চন্দ্র সরকার মহাশয় বখন নবীনচন্দ্রকে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাস! করেন 
“আপনি পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য কি খণ্ড কাব্য বলেন ?”-_- 
তখন নবীনচন্দ্র অভিমান করিয়া লিখিয়াছিলেন। “আমি উহাকে 
অকাব্য বলি।” 
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পারি না। মহাকাব্যের সর্বত্রই কিছু আমরা 
কবিত্বের' বিকাশ প্রত্যাশ! করিতে পারি না। কারণ 
আট নয় সর্গ ধরিয়া সাত আটশ পাতা ব্যাপিয়া প্রতি- 
তার ক্ষপ্তি সমভাবে প্রত্ষ-টিত হইতে পাত্জেই না । এই 
জন্তই আমরা মহাঁকাব্যের সর্বত্র চরত্র-বিকাশ, 
চারত্র-মহত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদবধের অনেক 
স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে--কিন্কু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড 
কোণায়! কোন্‌ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই 
কবিত্বগুলি দ্রাডাইয়া আছে! যে একটি মহান্‌ চরিত্র 
মহাকাব্যের বিস্তুত রাজ্যের মধাস্থলে পব্বতের শ্তায় উচ্চ 
হইয়া! উঠে,যাহার শুভ্র-তুষার-ললাটে সুষ্যের কিরণ প্রতি- 
ফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথা ন। কবিত্বের 
শ্রামল কানন, কোথাও বা অন্ব্বর বন্ধুর পাষাণস্ত প, 
যাহার অগ্তগু' আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে 
ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মুর্তি 
মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়? কতকগুলি ঘটনাকে 
সুসজ্জিত করিয়। ছন্দোবন্ধে উপন্তাস লেখাঁকে মহাকাব্য 
কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও 
সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান ' 
দেখিতে চাই। 
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“হীন, ক্ষু্রঃ তস্করের তায় নিরস্ত্র ইন্্রজিৎকে বধ 
করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্্ন্ণের প্রতি 
শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের 
 বর্ণনীয় হইতে পারে ? এইটুকু যৎসামান্ত ক্ষুদ্র ঘটনাই 
কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়! 
দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছপিত হৃদয়ে একটি মহা- 
কাব্য লিখিতে শ্বতঃগ্রবৃন্ত হইতে পারেন? রামায়ণ 
মহাভারতের সহিত তুলন] করাই অন্যায়, বুত্রসংহারের 
সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে । 
স্বর্ণউদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধন্মের 
ফলে বৃত্রের সর্বনাশ--যথার্থ মহাকাব্যের উদ্যোগী 
বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয়, পরাজযমাত্র 
কথন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। 
গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধংস ঘটনায় 
গ্রীপীয়দিগের জাতীয় গৌরব কার্তিত হয়__গ্রীসীয় 
কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরব কল্পনায় উদ্দীপিত 
করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনার ০োন্থানে 
সেই উদ্দীপনী শক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই । 
দেখিতেছি মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ব নাই, 
একট] ,মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ 
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চরিত্র 9 নাই । কার্য দেখিয়াই আমরা চরিজ্র 
কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের 
বর্ণনাই নাই, মেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র 
ধাড়াইতে পারিবে? মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের 
চরিত্রে অনন্তসাধারণতা নাই, অমরতা নাই । মেঘনাদ- 
বধের রাবণে অমরতা নাই, বামে অমরতা নাই, লক্ষণে 
অমরতা নাই,এমন কি ইন্দ্রঞজিতেও অমরতা নাই। মেঘ- 
নাদবধ কাবোর কোন পাত্র আমাদের সখ ছুঃখের সহায় 
হইতে পারেন না, আমাদের কার্যের প্রবর্তক নিবর্তক 
হইতে পারেন না । কথন কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ 
কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। 
পছ্ধকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই-_চন্দ্রশেখ্র উপন্াাস 
দেখ । প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে,- চন্দ্রশেখবের 
চরিত্রে অমরতা আছে, বখন মেঘনাদবধের রাবণ 
রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিস্বৃতির চিরস্তব্ধ সমাধি-ভবনে 
শায়িত, তথনো প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ 
করিবে! * * % 

“আর একটা কথা বক্তব্য আছে-_মহৎ চরিত্র যদি 
বা নুতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন--তবে কবি কোন্‌ 
মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্টের স্ষ্ট মহ চরিত্র 
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বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন ৭ 063- 
[0150 1২207 ৪00. 1)19 121)019” সেটা বড় ধশের কথ 
নহে--তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে তিনি মভাকাবা 
রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ব দেখিয়া তাহার, 
কল্পন। উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্‌ প্রাণে 
রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষমণকে চোরের, 
অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দ্েবতাদিগকে 
কাপুরুষের অধম ও রাক্ষদদ্দিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ 
করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহিভূতি আচরণ অবলম্বন 
করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাচিতে পারে? 
ধূমকেতু কি ঞ্ুব-জ্যোতি সুষ্যের স্ায় চিরদিন পৃথিবীকে 
কিরণদান* করিতে পারে? মে দই দিনের জঙ্য 
তাহার বাম্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উক্কা- 
বর্ষণ করিয়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া! আবার 
কোন্‌ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়! প্রবেশ করে ! 

“একটি মহত চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবিভূতি 
হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, 
মেঘনাদ বধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের 
মনুষ্য চরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাহার কল্পনায় উদিত 
হইলে তিনি তাহ! আর এক ছাদে লিখিতেন। 
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তিনি হোমরের পশডবলগত আদর্শকেই চখের সমুখে 
খা রাখিয়াছেন। হোমর তাহার কাব্যারস্তে যে 
সরস্বশীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান-সঙ্গীত 
তাহার নিজ হৃদয়েরই সম্পন্তি। হোমর তাহার 
বিষয়ের গুরুত্ব 'ও মহত্ব অনুভব করিয়া! যে সরশ্মতীর 
সাহাষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহ তাহার নিজের 
হৃদয় হষ্টতৈ উত্থিত হইয়াছিল ;১--মাইকেল ভাবিলেন 
মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরশ্বতীর বর্ণনা 
করা আবশ্ঠক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, 
অমনি সরম্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল 
জানেন, অনেক মহাকাঁব্যে স্বর্ণ নরক বর্ণনা আছে, 
অমনি জোর জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায় 
ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তগত, অতি পাথিব, অতি 
বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণা করিলেন। 
মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্য 
পদে পদে স্তপাকার উপমাঁর ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি 
তিনি তাহার কাতর, পীড়িত, কল্পনার কাছ হইতে 
টানা হেঁচড়া করিয়া গোট! কতক দীন দরিদ্র উপমা 
ছিড়৮! আনিয়া একত্র জোড়াতাঁড়া লাগাইয়াছেন। 
তা” ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও ছুরহ করিবার জন্ত 


১৫৮ 


হেমচজ্ 





যতগ্রকার পরিশ্রম কর! মন্তব্যের সাধ্যায়ভ, তাহা তিনি 
করিয়াছেন। একবার বান্দীকির ভাষা পঠিয়া দেখ 
দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ 
হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষ! কাহাকে বলে? 
ধিনি পাঁচ জারগা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভধাঁন 
খুলিয়া মহাকাবার একটা কাঠাম প্রস্তত করিয়! 
লিখিতে বসেন; যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না ভইয়া, 
সহজভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া, পরের পদচিহ্ন 
ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন--তাহার রচিত কাব্য 
লোকে কৌতৃহলবশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গাল৷ 
ভাষায় অনন্টপুর্ব বলিয়া! পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের 
প্রথম আমদশনী বলিয়! পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য 
ভ্রমে পড়িবে কয়দিন? কাব্যে ক্ৃত্রিমতা অসহা, 
এবং মে রুত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
করিতে পারে না! 

“আমি মেঘনাদ বধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচন! 
করিলাম না--আমি তাহার মূল লইয়!, তাহার প্রাণের 
বধার লইয়া সমালোচন! করিলাম, দেখিলাম তাঞার 

* প্রাণ নাই । দেখিলাম, তাহ! মহাকাব্যই নয়।” 

“মেঘনাদবধ। সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় 


1১৫৯ 


হেমচন্দ্র 


আমরা কিছু বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিলাম । আমর! 
পাঠকগণের সহিত একত্র বৃত্রসংহার পাঠ করিয়াছি, 
এক্ষণে বুত্রসংহারের আর কোনও বিশেষ পরিচয় না 
দিলেও উপরি উদ্ধত সমালোচন! পাঠে তাহারা নিশ্চয়ই 
মেঘনাদবধ ও বুত্রসংহারের জাতিগত পার্থক্য হৃদয়ল্গম 
করিতে পারিবেন । রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের ন্টায় 
বৃত্রসংহারকে কেন নামমাত্র মহাকাব্য বলিয়া মনে 
করেন না, তাহাও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন । 
সুক্ষাদর্শখ সমালোচক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর 
যথার্থই বাঁলয়াছেন, প্কিবা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের " 
স্ুপরিচিত পুরাতন সুত্র, কিবা ইউরোপীয় পণ্ডিত 
দিগের অধুনাতন বিচার-ব্যবস্থা,_-যেদিকে দৃষ্টি কর, 
যে দেশের সাহিতাসমালোচবদিগের উপদেশ শিরো- 
ধার্ধ্য করিয়া মানিয়া লও, বৃত্র-সংহার সর্বতোভাবে 
সর্বাঙ্ সুন্দর মহাকাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন 
একথানি মহাকাব্য আর কোন দিনও ফুটে নাই? 
ভবিষ্যতে যে ফুটিবে এমন বেশী আশা নাই। ষে 
সকল কাব্য ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য বলিয়া 
সম্মানিত, তাহারও সকল খানিতেই পিতা 
তুলনা নাই ।” 7. 


১৬০৪ 


নাত 


হেমচজ্ 
ছন্দ | হাঁতী ও ঘোড়ার তুলন! হয় না। “মেঘনাদ- 


বধ” ও “বৃত্র-সংহারে”র জাতিগত পার্থক্য স্বীকণর করিলে 
আর তুলনা করা উচিত নহে । কিন্ত জ্যোতিরি ন্দ্র,রবীন্্র 
ও কালীপ্রসন্নের অভিমতও সর্বজনগ্রাহ্হ নাঁ হইতে. 
পারে। যাহারা তাহাদের মতের পোষকতী! করেন 
না, তাহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বীকার 


করিয়! লওয়া গেল ষে, “লড়াই বর্ণনাই” মহাকাব্ের 


মুখ্য উদ্দেপ্ত এবং মেঘনাদবধ একটি মহাকাব্য । 

প্রথমতঃ দেখা যাউক মেঘনাদবধ ও বুত্রসংহারের 
আক্কৃতিগত কোনও পার্থক্য আছে কিনা । পুস্তক- 
দবয়েব্র প্রতি দৃষ্টিপাত -করিলেই দেখা যাইবে উভন্ন 
কাব্যের ছন্দঃ এবং ভাষার ষথেষ্ট পার্থক্য আছে। 

মধুহ্দনের অমিত্রাক্ষর ও হেমচন্দছের অমিত্রাক্ষর 
ছন্দঃ এক নহে। মধুক্দনের যে দোষগুলি হেমচন্দ্র 
মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় দেখাইয়াছিলেন, 
সেগুলি সযত্বে বুত্রনংহারে নিরাকৃত হইয়াছে । স্থপপ্ডিত 
৬বরদাচরণ মিত্র মহাশয় তদ্বিরচিত 11) 12101191) 
[10101)09 010 13০108]1 7,09190010* শীর্ষক প্রস্তাবে 
যথাথই লিখিয়াছেন 1115” (0110)96] 19017090091) 
[0200955) 051909108৮6 17069] 00190690. 
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10100061015 10920053 1991106  1100021160 11) 
115 19601 ৮0115 001321090 176107 01727012 
7)21791162.৮ অধিকন্ত মেঘনাদ্রবধে ছন্দোবৈচিত্র্য নাই, 
বৃত্রসংহারে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে। কিন্তু অক্ষয়চন্ত্ 
সরকার বলেন, “বুত্রসংহারে ছন্দকৈচিত্র থাকাতে লাঁভ 
হয় নাই। ওজৌগুণে ব্যাঘাত হইয়াছে । মাইকেলের 
কবিতা মিতাক্ষর পয়ারের পটতালে গরীয়সী হইয়াছে |” 
পন্মান্তরে, চন্দ্রনাথ বস্থ বলেন) অমিত্রাক্ষর ছন্দ “আমার 
মিট লাগে না। আমার মনে ভয় এর ছন্দে কবিতা 
লিখিয়া মাইকেল একটা জঞ্জাল ঘটাইয়াছেন। সেই 
সেকালের পয়ার ও ভ্রিপদী আমার বড়ই ভাল লাগে। 
কিন্ত এখন এ সকল সোভ। সরল ছন্দ বড়ই দ্বৃণিত, 
একরকম মূখের ছন্দ বলিয়া পরিত্যক্ত । হেমচন্দর 
মিষ্ট পয়ার লিখিতে পারিতেন। মাইকেলের হেঁপায় 
না পড়িলে বোধ হয় সমস্ত বুত্রসংহারখাঁনা পক্মারে 
লিখিয়া বঙ্গে যথার্থ ই বাঙ্গালীর প্রিয় একখানা বাঙ্গালা 
কাব্য রাখিয়া যাইতেন। আর সেই কাব্যথানাকে 
বাঙ্গালী জাতীয় এবং শ্বদেশী কাব্যজ্ঞানে পুল- 
কিত হইত |” দেখা যাইতেছে “ভিন্নরুচিহি লৌকঃ 15 ৯ 
পাঠকগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ হওয়া বিচিত্র 


১৬২ 


হেমচন্ 





নহে, কিন্ত আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বান, সাহিতাগগনের ষে 
প্রদীপ্ত ভাঙ্করের প্রতিভার প্রতিফলিত প্জ্যাতিঃতে 
সাহিত্যাকাশের অনেক চন্দ্র একদা জ্যোতিগ্মান হইয়া- 
ছিল এবং বাহার প্রতিভারশ্মিসংহরণের সঙ্গে সঙ্গেই 
অনেক চন্দ্রের প্রতিভাজ্যোতিঃ অত্যান্তর্য্য ও জ্রত 
ভাবে ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ভীক ও 
নিরপেক্ষ * অভিনতের সহিত অধিকাংশ পাঠক এক- 


পাপ ৯ পাপা পা পপ পাপ ০ 


* কেহ কেহ বঙ্ধিমচন্জের সমালোচনার নিরপেক্ষতা 
সন্দেহ করেন। সাহিত্যসেবক ৬নিত্যকৃষ বস্ত্র একস্থানে লিখিয়] 
ছেন , “বঙ্ষিম্চন্দ্রের একটা ছূর্ববলত। দেখিয়া বড ছুঃগ হইল । 
তিনি যেরূপ স্বাধীনত। ও সতর্কতার সহিত অপরিচিত গ্রন্থকার- 
দিগের গ্রন্থমুদির অগালোচন] করিতেন, পরিচিত বা আশ্রিত 
লেখকদিগের সপ্বন্ধে সেরূপ করিতে পারিতেন না। * % * 
দৃষ্টান্ত খ্বরূপ বঙ্জদর্শন সম্পাদক কৃত অক্ষয়ন্দ্র সরকারের, 
উত্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং গঙ্গাচরণ সরকারের সমালোচন। 
উল্লিখিত হইতে পারে । যেখানে এই আশ্রিতান্বরাগের সম্পর্ক 
নাই, সেখানে বঙ্ষিমচন্ত্র বেশ নিরপেক্ষভাবে সমালোচন। করিয়। 
কেবল সাহিত্য ও সৌন্দর্য্যের দিক্‌ হইতে মতামত প্রকাশ করিতে 
পারিতেন।” কিন্তৃবঙ্ষিমচন্দ্রের উপার কি? গঙ্গাচরণের “খতুবর্ণনে'র 
উচ্চ প্রশংসা কবিয় বন্কিম্চন্দ্র যে সমীলোচন। করিয়ীছিলেন, 

[হাও ,পিতৃভজ্ঞ পুত্র অঞ্ষয়চন্দ্রেরে মনঃপুত হয় নাই। তাই 
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মত হইবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন) “ইউরোপে একটি 
কুপ্রথা আ'ছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ 
মহাকাব্য নিশ্মিত হইয়া থাকে । ইহা পাঠক মাত্রেরই 
শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে 
ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আগ্ছো- 
পান্ত : পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রান 
গ্রথাটি ভাল-_সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্তন হয়। মাই- 
কেল মধুস্দন দত্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউ- 
রোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়! শ্বগ্তণীত কাব্য সকলের 
কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথা- 
টিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাহার কাব্যের 
বৈচিজ্ঞয এবং লালিত্য বুদ্ধি হইয়াছে |» 

পণ্ডত রামগতি ন্যায়রত্র মহাশয় বুত্রসংহার সমা- 
লোচন প্রসঙ্গে লিখিযাছেন,”এই পুস্তকে ছন্দ মিত্রাক্ষর ও 


অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্গভাবার লেখকে” 'পিতা পুক্র" শীর্ষক প্রবন্ধে বন্ধিম- 
চন্দ্রের সমালোচনার দোঁৰ দেখাইয়া পিতাকে ০০7150216 
দিয়াছেন। খতুবর্নের সমালোচনায় ব স্কিমচশ্দ্র কিন্তু একটি অতি 
অন্যায় কাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রের শবদ্যুৎ ও 
গঙ্গাচরণের “বিছ্যতে'র তুলনা করিয়াছিলেন এবং উভয়ের 
কাব্যের পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
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অমিত্রাক্ষর দুইরূপই আছে । তন্মধ্যে আবার প্রকারভেদ 
আছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ হইবে *ভাবিয়া! কবি 
আমিত্রাক্ষরছন্দের চারি পঙ ক্তিতে বাক্যশেষ করিয়াছেন। 
ফলতঃ মেঘনাদবধের ছন্দ অপেক্ষা বুঞ্সংহারের ছহনা 
অনেক বৈচিত্রযপুর্ণ ও ক্রুতিমধুর ভইয়াছে ।” 

ভাঁষা | মধুহ্দনের কাব্যের পরম অনুরাগী স্তর 


গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় “মেঘনাদবধ ও “বুত্রপংহারের 
তুলনায় সমালোচনা করিয়া একবার আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন, “বৃত্রসংভার প্রকৃতই মহাকাব্য । ইহাতে 
প্রেম, বীরত্ব এবং স্বার্থত্যাগের যে সকল আদর্শ অঙ্কিত 
হইয়াছে তাহ অতি উচ্চ এবং অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত 
হইয়াছে'। ভাবের সম্পদ বুত্রমংহারে মেঘনাদবধের 
ভাবসম্পদদের অপেক্ষা কম নহে, ছন্দে সম্পদ কম 
নহে, তবে ভাষার সম্পদ দেখিতে গেলে মেঘনাদবধ 
কাব্যকেই প্রাধান্ত দিতে হয়।* 

মেঘনাদবধে যত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব আছে 
বুত্রসংহারে তত নাই, একথা শতবার স্বীকাধ্য। 
রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ 
করিবার জন্ত যতগ্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের 
সাধ্যায়ত্ত, মাইকেল তাহা! করিয়াছেন। কিন্তু অভি- 
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ধান দেখির কতকগুলি দুরূহ শব্দ সংগ্রহ করিলেই 
কি কাব্যেরঞ্উৎকর্ষবুদ্ধি হয়? কাব্যেক্ প্রাণ সরলতা, 
স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতায়, কেবলমাত্র অলঙ্কারে ও 
শবাডম্বরে নহে । কুৎসিত রমণীকে অধিক অলঙ্কার 
পরাইলেই সে শুল্রী হইবে না, পক্ষান্তরে যে স্বভাব- 
স্থন্বরী সে ছুই-একখানি অলঙ্কার পরিলেও সুন্রী 
বলিয়া পরিগণিতা হইবে। একজন সমালোচক 
লিখিয়াছেন, “অর্থই বাক্যের শরীর ; শবাদি অলঙ্কার 
স্বরূপ। মেই শরীরের প্রতি অবহেল! প্রদর্শন করিয়া 
অলম্কারের প্রতি যত্র করা বুদ্ধিজীবি জন্তর লক্ষণ বলিয়া 
প্রকাশ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, 
শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যের তাদৃশ আদ্র কেন? 
আর নলোদয়ের অনাদরই বা কেন? এই প্রশ্নের 
আলোচনা করিলে অনায়াসে বোধ হয় যে নলোদয় 
শব্ধের ঘট] মাত্র; তাহাতে কাব্যের লেশমাত্র নাই) 
এবং তন্নিমিত্তই তাহা শকুস্তলাদির তুল্য হইতে পারে 
নাই |” 

আমংদের মনে হয়, কোনও কবির শব্দসম্পদ 
আছে কিংবা তিনি এ বিষয়ে দরিদ্র তাহ! বিচার করিতে 
গেলে, তদ্বিরচিত কাব্যে কতগুলি শব্দ ব্যবহৃত 
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হইয়াছে, তাহা গণিবার প্রয়োজন নাই । দেখিতে 
হইবে শব্ের দারিদ্রাজনিত তাহার ভাব প্রকাশের কোন 
প্রত্যবায় ঘটিয়াছে কি না। যদি রামপ্রসাদ তাহার 
গীতিকবিতায় সরল ও সহজ শবের দ্বার! ইচ্ছানুরূপ ভাব 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা! হইলে 
তাহার শব্দাড়ম্বরহীনতার জগ্ত নিশ্চয়ই তিনি নিন্দনীয় 
হইবেন না। পক্ষান্তরে, যদি অভিধান দেখিয়।৷ গলদর্ম্ম 
হইয়া বহু শব্ধ সংগ্রহ করিয়াও কেহ ভাব প্রকাশে 
অক্ষম হন, তাহ! হইলে তিনি কেবল অধিক সংখ্যক 
শব সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়। অযথা প্রশংসা প্রাপ্ত 
হইবেন না। হেমচন্দ্ স্বয়ং “বুব্রসংহারে'র “বিজ্ঞাপনে, 
তাহার সংস্কষ্ত ভাষানভিজ্ঞতার নিমিত্ত আক্ষেপ প্রকাশ 
করিয়াছেন, কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় এই যে তাহার উচ্চ 
ভাবসমূহ প্রকাশের জন্ত কখনও তিন উপযোগী শব্দের 
অভাব অনুভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। 
পক্ষান্তরে মাইকেল অনেক স্থলে অনুপযোগী শব্ষ 
ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ 
থাকিতে পারে যে ভারতচন্দ্রের সহিত মাইকেলের 
তুলনা করিবার সময় মধু্দনের কাব্যের সর্বাপেক্ষা 
ভদ্দার সমালোচক হেমচন্দ্রও, ভারতচন্ত্রের শবের উপর 
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আধিপত্যের প্রশংসা করিয়া মাইকেল সম্বন্ধে লিখিতে 
বাধ্য ভইয়াছিলেন ষে, “বোধ হয় তিনি পদবিন্যাসকালীন 
কথার তুম্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, 
তাহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করেন না।” 


আদর্শের মহত্ব । আমরা মঘনাদবধ” ও 


বৃত্রসংভারের বাহিরের দ্িকটি-তাহাদের আকৃতি- 
গত বৈষম্য সন্বন্ধে-কাব্যদ্বয়ের ছন্দ ও ভাষা 
সন্বন্ধে-যংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি । 
আমরা এক্ষণে কাব্যদ্বয়ের ভিতরের দিকটি দেখিব। 
তাহাদের নৈতিক আদর্শ, ভাবমম্পদ 'ও শিক্ষা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 


অদ্ধাম্পদ শ্ীঘুক্ত শশান্কমোহন সেন একস্থানে লিখি- 
যাঁছেন, “ভেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় বীরজনম্থলভ কঠোর- 
তায় ও সাধুতায় পরিপূর্ণ, ইহাই বঙ্গীয় কাব্যজগতে 
হেমচন্জের বিশেষত্ব । তাহার কবিতা পাযাণের মৃত 
কঠোর অকুটিল, অতিশয় দুদ্ধর্ষ, কিন্তু নীরস নহে। 
আমাদের দ্রেশে প্রাচীন কালে এইরূপ আর একজন 
কৰি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি ভারবি। হেমচন্দ্ 
একালের কবি নহেন। এই বাঙ্গালী কবির হৃদয় 
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প্রাচীন গ্রীক কবির উপাদানে গঠিত। তাহার বিষাণ 
একালে বাজিলেও, প্রাচীন “হেলিকন” পর্বধতর আম- 
দানী। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
প্রাচীন হোমর, টাসো', দাস্তে, পিও্ডার প্রভৃতির সান্নিধ্য 
অনুভব করিয়াছিলেন * *% * ্ 
প্রাচীন কবিদিগের স্টায় তাহার সঙ্গীতধবনি অতিমানব 
ঘটনাবলম্নে, উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নিয়স্থ জনমানবকে 
লক্ষ্য করিয়া ঝরিতেছে। তাহার সমপ্ত চেষ্টায় নৈতিক 
লক্ষ্য ও মানব মনের উন্নতিসাধনের উদ্দোশ্ত পবদ্ভমান। 
হেমচন্দ্রের সাহিত্যিক আদর্শ মহান্‌। তিনি শুধু সর- 
স্বতীর প্রিয়পুত্র নহেন, প্রিয় সেবক । নান! বিদেশ 
হইতে ধনরত্র আনিয়া তিনি আমাদের দীন! বঙ্গভাষাকে 
ভূষিত করিয়াছেন। তাহার সারম্মত জীবন সর্বত্র 
মৌলিক কবিত্বমর়্ না হইলেও, তাহা মহত্বের উজ্জবলতায় 
চিরদিন উদ্ভাসিত থাকিবে 1” 

বাস্তবিক মধুস্দনের আদর্শ অপেন্না হেমচন্দ্রের 
আদর্শ উচ্চতর ছিল। অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় 
একস্থানে যথার্থই লিখিয়াছেন যে হেমচন্ত্র নিজের 
“অজ্ঞাতসারে চিরদিন মানবীয় উচ্চভাবের উদ্দীপনা 
ও উৎ্কর্ষে মনুষ্যকে দ্রেবত্ব দিতে দেবদুতের 
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হ্যায় চেষ্টা করিয়াছেন । সুর্পণথার হাবভাব, তারার: 
প্রণয়-লা্লম।, ব্রজাঙ্গনার রতিবিলাস, প্রমীলার গিরিশুঙ্ষ- 
সম' সুউচ্চ কুচযুগের শোভা বা অধরে মধুর হাসি হেম- 
চন্দ্রকে আকর্ষণ করে নাই |” 


মধুস্ছদনের বিরত শিক্ষা ও আদর্শের জন্তই তাহার 
কাব্যের অপকর্ষ ঘটিয়াছে একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি 
মাত্রেই স্বীকার করিবেন । 


চর্রিত্র-চিত্রণ । যেখানে মহৎ আদর্শ নাই, 


মহৎ অনুষ্ঠান নাই, সেখানে মহৎ চরিত্র কি আশ্রয় 
করিয়। দাড়াইতে পারে ? 

সেই জন্তই রবীন্দ্রনাথ বলেন, £মেধনাদবধ, 
কাবোর পাত্রগণের চরিত্রে অনশ্থসাধারণতা নাই, 
অমরতা নাই । মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, 
বামে অমরতা নাই, লক্ষণে অমরতা নাই, এমন কি 
ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই 1৮ 

প্রথম বর্ষের “ভারতীশ্তে রবীন্দ্রনাথ “মেঘনাদ- 
বঞ্চের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়! স্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
করিয়াছেন যে, যথাযথ চরিত্রচিত্রণে মাইকেল একবারে 
অরুতকার্ধ্য হইয়াছেন। আমর! সেই বিস্তৃত প্রবন্ধ হইতে 


১৭০ 





কাঁববর স্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


হেমচন্ধ 





অংশ বিশেষ উদ্ধার করিব,কিন্ত পাঠক মাত্রকেই আমর! 
মূল প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, কারণ এরূপ 
নিভীক ও নিরপেক্ষ কাব্যসমালোচনা বঙ্গদাহিত্যে 
বিরল। 

মাইকেল কোনও পতে লিখিয়াছেন, “[১০07016 
10019 010100)12 200 59 0781 66179210116 
[099 11) মেঘনাদ? 15 চাট) 610০ 1২9101)9179525 ! 
100 01121 15 ৮109 192] 0017. 1 90930159180 
200 10195 7910101০১10 01791998. 01 রাবণ 9192593 
210 10170195 101% 11012.0109,6101). 170 83 ৪. 
21810161109. রবীন্দ্রনাথ বলেন, মেঘনাদবধ 
কাব্যে রাবপের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত "হইয়াছে তাহাই 
যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে, তবে 
তিনি কাব্যের প্রারভ্তভাগে "মধুকরী কল্পনা! দেবীশ্র ষে 
এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি 
হইল ?” তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, “রাবণকে মাইকেল 
মহান্‌ চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাকে স্ত্রী-প্রককৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন ; 
তিনি তাহাকে কঠোর ছিমা্রি সদৃশ করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু কোমল সে ফুলসম” করিয়া গড়িয়াছেন।” 


১৭২ 


হেমচন্ 





মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া 
ছুদির্ষ রাবণ কাদিতেছেন-_- 

এহেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি, 

বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে, 

অবিরল অশ্রধারা _- তিতিয়] বসনে”-_ ইত্যাদি | 

রবীন্দ্রনাথ বলেন,“রাণী মন্দোদরীকে কীদাইতে গেলে 

ইহ! অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা 
পড়িলেই আমাদের মনে হয় গালে হাত দিয়া একটি 
বিধবা স্ত্রীলোক কাদিতেছে। একজন সাধারণ নায়ক 
এবূপ কাদিতে বাঁসলে আমাদের গা জলিক্া যায়,তাহাতে 
ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে সে নায়ক নয়, যিনি বাহ- 
বলে স্বগপুরী কীপাইয়াছিলেন এবং ধাহার এতদূর 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাহার চক্ষের উপরে একটি একটি 
করিয়া পুত্র, পৌল্র, ভ্রাতা, নিহত হইল, এখর্যশালী 
জনপুর্ণ কনক লঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়। গেল, 
অবশেষে যনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, 
তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাহাকে এইরুপ 
বালিকাটর ন্যায় কাদাইতে বসান অতি ক্ষুদ্র কবির 
উপযুক্ত | ** যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় 
ত কি বুঝিব,? রাবণকে কি মন্দোদরা বলিয়া! আমা- 


৯৭৩. 


হেমচন্ 





দের ভম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু 
শুনিয়া পদাহত সিংহের স্তাঁয় গর্জিয়া উঠিবেন, না সভা- 
শুদ্ধ কাদাইয়া কীদিতে বসিলেন; কোথায় পুভ্রশোক 
তাঁহার রুূপাণের শাণ প্রস্তর হইবে, কোথায় 'প্রতিহিংস! 
তাভার শোকের ওষধি হইবে, না ভিনি স্ত্রীলোকের 
শোকাগ্রি নির্ধাণের উপায় অশ্রজলের আশ্রয় লইয়াছেন। 
কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মুক্তা স্মরণ করিয়া কীদিবে 
তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবানুর মৃত্যু হয় 
নাই ত, তিনি অমর হইম্নাছেন, না সারণ তাহাকে 
বুঝাইবে যে “এ ভবমগ্ডল মায়াময়” আর তিনি উত্তর 
ধিবেন “তাহ! জানি তবু জেনে শুনে কাদে এ পরাণ 
অবোধ 1” যখন রাবণ বীরবাহুর মুতকায় দেখিয়া 
বলিতেছেন “যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীর- 
কুল সাধ এ শয়নে সদা” তখন মনে করিলাম, বুঝি 
এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্তে রাঁবণকে পাইলাম, কিন্ত 
তাহা নয়, আবার রাবণ কীদিয়া উঠিলেন। রাবণের 
সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায়, তবে 
স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বুত্রের মহান, 
ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কৰি 


৯৭৪ 


হেমচল্র 





তাহার চিত্র আমাদের সন্মুথে ধরিলেন, তাহ! দেখিয়াই 
বুত্রকে প্রকাণ্ড দৈতা বলিয়! চিনিতে পারিলাঞ্জ। 


“নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস। 

পর্ববতের চূড়া যেন সহস। প্রকাশ ॥* 

নিশান্তে গগন পথে ভাম্ুর ছটা । 

বুঙ্রাঙ্তুর প্রবেশিল তেমতি সভায় ॥ 

ভ্রকুটি করিয়। দর্পে ইন্দাসন পরে । 

বসিল, কাপিল গুহ দৈতা পদ ভরে ॥” 
যেঘনানবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগ যখন 


ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট বুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন 
তখন রাঁৰণ কহিলেন, “এ কাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ 
মম পাঠাইত্বে তোমা বারস্বার” কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় 
যখন পিতার নিকট সেনাপতি প্রার্থনা করিলেন তখন 
বৃত্র কহিলেন__ 

রূদ্রগীড়! তৰ চিত্তে যত অভিলাষ, 

পূর্ণ কর বশোরশ্যি বাধিয়া কিরীটে , 


লিপ্ত পাপা পাশ পাশপাশি পিপাসা টিপিপি টিপিপি পিীপাপশপীপীশিপিপাপসপিপীশীপ টিপিপি টিপার 


* আবার সেই “পর্ববতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"- 
পংক্তিটি প্রবন্ধে উ দ্ধূত করিবার জন্য অক্ষয়ন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের 
পরলোকগত আত্মার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি- 
তেছি। রুবীন্দ্রনাথও এই অংশটি পাঠ করিয়! মুগ্ধ হইলেন ইহ] 
নিশ্চয়ই হুর্ভাগ্যের বিষয়! 

১৭৫ 


হেমচক্ 


বাসনা আমার নাই করিতে হরণ, 

₹তোমার সে.যশঃপ্রভা পুজর যশোধর ! 
ব্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্তা হও, 
দৈত্যকুল উজ্ত্বলিয়া, দানব তিলক ! ইত্যাদি 


ইহার মধ্যে ভয় ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত 
তেজ । মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি “প্রভগ্রন* 
*“কলম্বকুল* প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সজ্জিত ছত্র সমু 
পাঠ করিয়া তোমার মন ভারগ্রস্ত হইর1 যাইবে, কিন্তু 
এমন ভাব-প্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া 
পাইবে । অনেক পাঠকের স্বভাব আছে ষে তাহার! 
চব্রিত্র চিত্রে কি অভাব কি হীনতা আছে তাহ 
দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাহারা ভাসিয়া যান, 
কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন ।৮ 

ভক্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রনিরতা লক্ষ্মীর চরিত্রঃ ইন্দ্র- 
জিতের ষড়যন্ত্রের সংবাদ শুনিয়া যে ইন্দ্র বলেন, “পন্নগ 
অশনে নাগ নাহি ডরে যত, ততোধিক ডরি তারে 
আমি* সেই দেবরাজের চিত্র চিত্রিত করিতে মাই- 
কেলের অক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া- 
ছেন। মাইকেলের চরিতকার শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ষোগীন্দ্র- 
নাথ বন্থু লিখিয়াছেন, "রামচন্দ্র ও লক্ষ্পণকে কবি যেরূপ 


১৭৬ 


হেমচক্র 





ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগকে মন্মাহত 
হইতে হয়।” বীরশ্রেষ্ঠ বামচন্দ্রকে কবি বলাইয়ঈছেন__ 
“দূতীর আকৃতি দেখি ডরিন্ হৃদয়ে 
রক্ষোবর ! যুদ্ধনাজ ত্যজিন্ তখনি ; 
মুড় যে ঘটায় সথে হেন বাঘিনীরে ! 


বিভীষণকে : ডাকিয়া তিনি কাদে কাদে স্বরে 
কহিতেছেন-- 
«“এবে কি করিব, কহ, রক্ষকুলমণি ? 
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলল বিপিনে, * 
কে রাখে এ মুগ পালে?” 
লঙ্ষণকে যুদ্ধে পাঠাইতে রাম বলিতেছেন 


“হায় রে কেমনে-- 
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, উর্দীশ্বাসে 
ভয়াকুল বীরকুল ধায় বায়ুবেগে 
প্রাণ লয়ে ; দেববর ভস্ম যার বিষে ; 
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে, 
প্রাথাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।” 


“ভিথারী" রাঘব কেবলই কাদিতেছেন, কেমনে 
* ফেলিব এ ভ্রাত্রতনে আমি এ অতলজলে ?” 
লঙ্্মণ* সম্বন্ধে যোগীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন “কবি ষে 


ঠ ১৭৭ 


হেমচন্দর 





কেবল বীরোচিত গুদাধ্যে ও মহত্বে লক্মণকে কাপুরুষ- 
বত চিত্রিত করিয়াছেন তাহ! নয়; শারীরিক বলেও 
তিনি তাহাকে শিশুর অপেক্ষ। নিকট করিয়াছেন । 


হইতেও আত্মরক্ষা করিবার তাহার সামর্থ্য ছিল না। সে 
অবস্থাতেও 
“নায়াময়ী। মায়া বাছ প্রসারথে, 
ফেলাইল দূরে সবে, জনন যেমতি 
, খেদন মশকবুন্দে সুপ্ত তত হ'তে, 
করগন্ধ সঞ্চালনে |” 
কবি নিরন্তর মেঘনাদকে লক্ষণ দ্বারা যেরূপে হত্যা] 
করাইয়াছেন তাঁহার উল্লেখ না করিলেও চলে। 
যোগীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, প্রামচন্দ্রের ও লক্ষণের 
চরিত্র সম্বন্ধে কবি মেঘনাদবধে যে ভ্রমে পতিত হইয়া- 
ছেন, তাহা চিনাদন তাহার কাব্যের কলঙ্ক ঘোষণ। 
করিবে |, 
_মাইকেলের দ্েবচবিভ্রচিত্রণ সম্বন্ধে ৬অক্ষয়চন্্ 
সরকার বলেন, “ইচ্ছাপুর্বক মধুদ্দন ব্বাক্ষম-পক্ষের 
শৌর্ধ্য বাধ্য মহিমাময় করিয়াছেন । কিন্তু রাঁম লক্ষ্মণ, 
নিশ্রভ হইলেও মাইকেলের মহেশ-মহেশ্বরীর চিত্র 


১৭৮ 


হেমচত 


হেমচন্দ্রের এ সকল চিত্র অপেক্ষা অধিকতর দেব- 
তার মত।” হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার একত্রে পাঠ 
করিবার পর তাহার কষ্ট দেবচরিত্র সম্বন্ধে পাঠক- 
গণুকে কিছু বণিবার প্রয়োজন নাই। মাইকেল মহে- 
শরীর চরিত্র কিরপে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহ! রবীন্দ্রনাথ 
আমাদিগকে এইরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন £ 
“ইন্দ্রের অনুরোধে পাব্ধতী শিবের নিকট গমনোগ্ভত 
শইলেন। বরতিকে আহ্বান করিতেই বৃতি রা 
ভইলেন এবং রতির পরামশে মোহিনী মুর্তি ধরতে প্রবৃত্ত 
১ইলেন। 
ছু ম্দনকে আহ্বান কাঁরলেন ও কহিলেন, 
* “চল মোর সাথে, 
হে মন্বাথ, বাব আমি খেখ! যোগিপতি 
যোগে বগ্ধ এবে, বাছা; চলত্বরা করি ।” 
“বাছা” কহিলেন-_ 
“কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্রনন্দিনী, 
বাহিবা, কহ দাসে, এমোহিন। বেশে, 
মুহুর্তে মাতিবে, মাতঃ, জথত হেরিলে, 
ওরূগ মাধুরী সত্য কহিন্থ তোমারে । 
*হিতে বিপরীত, দেবী, সত্বরে ঘটিবে | 


হেমচন্দ্ 





হৃরাহব-বুন্দ যবে মথি জলনাথে, 
লভ্ল। অযৃত, দুষ্ট দিতিস্থুত ঘত 
বিবাদিল দেবসহ সুধামধু হেতু । 
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রাপতি, 
ছদাবেশী হৃষিকেশ ত্রিভূবন হেরি, 
হারাঁইল জ্ঞান সবে এ দাসের শরে ! 
অধর-অযুত-আশে ভুলিল। অমুত 

দেব দত £ নাগদল নম্র শির ; লাজে, 
হেরি পুষ্ঠদেশে বেণী 2ুমন্দর আপনি, 
অচল হৈল হেরি উচ্চ কুচধুগে ! 

রিলে সে কথা, সতি, হাঁসি আসে মুখে, 
মলন্ব৷ অন্বরে'তাত্র এত শোভা যদি 
ধরেঃ দেবি ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঁধ্চন- 
কান্তি কত মনোহর ?" 


বাছা”র সহিত “মাতার কি চমত্কার মিষ্টালাপ 
হইতেছে দ্বেখিয়াছেন ? মলম্বা অশ্বরের €( গিল্টি ) উদা- 
হরণ দিয়া! মদন কথাটি আরো! কেমন রসময় করিয়া 
তুলিয়াছে দেখিয়াছেন ?” 

কালিদাস সংষমী মহেশ্বরের চিত্রে মহেশ্বরের ষে 
কঠোর আত্মসংযম প্রকাশ করিগ্লাছেন, যোগীন্দ্রনাথ 
বলেন, “মধুস্দনের হরধ্যানভঙ্গে তাহার কিছুই নাই । 


১৮৩ 


€হমমল্্ 


কাঁমদেবের অন্ত্রাঘাত মাত্র তাহার (মুহূত্তপূর্বে প্বাহা- 
জ্ঞান হতশ “তপঃসাগরে নিমগ্র” ) মহাদেব অধীর ভইয়া 
পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার 
সহিত বিলাপলীলান্ন প্রবৃত্ত হইলেন। এই চিত্রে 
মধুন্দন কেবলই সত্যমী মহাদেবের চরিত্রের মহত্ব নষ্ট 
করেন নাই, ভগবতীরও চরিত্রের হীনতাসাধন করিয়া- 
ছেন। মহাদেবের তপোবিত্ব সম্বন্ধে কুমারসম্ভবের 
পার্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধ । তিনি পবিব্রচিত্তে, মহা- 
দেবের পুজার জন্ত তাহার তপোবনে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন। হতভাগ্য কামদেব দেবকাধ্য উদ্ধারের জন্ট) 
তাহাকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, মহাদেবের তপোবিদ্ 
উত্পাদন”করিয়াছিলেন । পার্বতীর তজ্জন্ত বিন্দুমাত্র ও 
অপরাধ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদ বধের পার্বতী উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও 
ভঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যানভঙ্গ করিয়াছেন । যিনি স্বয়ং 
তপশ্চাঁরিনীগণের অগ্রগণ্য এবং জগতে সহধন্মিণী নামের 
আদশম্বরূপা তাহার চরিত্র এরূপভাবে চিত্রিত কর! মধু- 
সুদনের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই ।” 

বিজাতীয় আদর্শে অন্ুপ্রাণিত, বিকৃত শিক্ষায় 
শিক্ষিত মধুস্দনের পক্ষে এরূপ চিত্র অঙ্কিত কর! 


১৮৯ 


হেমচক্্র 





বরঞ্চ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে । কিন্তু অক্ষন্ন- 
চন্দ্রের দেবতাঁগণের চরিত্র ষদি মাইকেলের আদর্শীনুযায়ী 
হয় তাহ! হইলে বুত্রসংহার সম্বন্ধে তীহার অভিমতের 
মূল্য কত তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। 

সর্বাপেক্ষা সুচিত্রিত ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার চরিত 
মধুস্দন সর্বত্র যথেচ্ছরূপে চিত্রিত করিতে পারেন 
নাই । বিস্তুতভাবে আলোচনা করিবার স্থান 
নাই । রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা 
হইতে অংশ বিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করিব । 

“যখন মেঘনাদ বুথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা 
আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, 


“কোথায় প্রাণসখে, 
রাখি এ দাপীরে, কহ, চলিল। আপনি ? 
কেমনে খরিবে প্রাণ তোমার বিরহে 
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে, 
ব্রততী বাধিলে সাধে করী-প্দ, যদি 
তার রঙ্গরসে মন না দিয়া মাতজ 
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদা শ্রয়ে 
বুথনাথ ! তবে কেন তুমি, গুণ নিধি, 
তাজ কিস্করীরে আজি £” 


৯১৮৭ 


হেমচন্ত 





“হদ্রয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উতৎ্স-ধারার 
ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া উঠে, তাহার মধ্য কৃত্রিষ্তা বাক্য 
কৌশল প্রভৃতি থাকে না । প্রমীলার এই রঙগরসের 
কথার মধ্যে গুণপনা! আছে, বাক্যচাতুরীও আছে বটে, 
কিন্তু হৃদয়ের উচ্চাস নাই। 


প্রমীলা সধীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন-__ 
»__লঙ্কাপুরে, শুনলে দানব 
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে । 
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা! * 
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে । 
যাইব তাহার পাশে, পশিব নগরে 
বিকট কটক কাটি, জিনি ভূজবলে 
রঘুশরেষ্ঠে এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম, 
নতুবা] মরিব রণে--যা থাকে কপালে! 
দানব কুলসম্ভব1 আমরা, দান বী,--- 
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে; 
দ্বিবত শোণিত নদে নতৃব! ডুবিতে ! 
অধরে ধরি লো মধুঃ গরল লোচনে 
আমরা, নাহি কি বল এ ভূজ-মুণাঁলে £ 
চল সবে রাখবের হেরি বীরপনা। 
দেখিব যে রূপ দেখি স্ুর্পনখা পিসী 
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে ;” ইত্যাদি 


০হমচন্া 


পপ্রমীল| লঙ্কা যাঁউন্‌ না কেন,বিকট কটক কাটিয়া 
রদুশ্রে্ঠকে পরাজিত করুন না কেন, তাহাতে ত 
আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সর্পনথা পিসীর 
মদন মদের কথা, নয়নের গরল, অধরে মধু লইয়া 
সথীদের সহিত ইয়ার্কি দেওয়াটা কেন? 
যখন কবি বলিয়াছেন-_- 
“কি কহিলি বাসন্তি? পর্বত গৃহ ছাড়ি 
বাহ্িরায় ষবে নদী সিদ্ধুর উদ্দেশে 
"কার হেন সাধ্য ষেসে রোধে তার গতি?” 


ণ্যখন কবি বলিয়াছেন-- 

“রোষে লাজ ভয় তাজি, সাজে তেজন্বিনী প্রমীলা” 

তখন আমরা যে প্রমীলার জলন্ত অনলের ন্যায় 
তেজোময় গর্বিত মুন্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাহ পরি- 
হাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপস্যত 
হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোক্‌ ঠারিয়া মুচকি 
হাসিয়৷ ঢল ঢলভাবে রূসিকতা করিতেছেন, আমাদের 
চক্ষে ইহা কোনমতে ভাল লাগে ন। !” 

আমরা বাহুল্য ভয়ে মধুস্দনের চরিত্রাঙ্ষণ ক্ষমতা 
সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলাম নাঁ। হেমচন্ত্রের স্ষ্ট 
চরিত্রগুলি যথোপযুক্তরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে 


১৮৪ 


হেমচন্দ্র 


গেলে স্বতন্ন একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, কারণ হেমচন্দ্ 
তাহার কাব্যে সামান্ত একটি ঘটনা, সামি একটি 
আচরণের দ্বারা সুনিপুণ নাটাকারের গ্ভায়--প্রক্ৃত 
শিলীর ন্যায়-_তীাহার চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়াছেন । 
আমর1 এই কাব্যের নাটকত্ব সম্বন্ধে পরে কিছু বলিব। 

হেমচন্দ্রের বুত্রসংহারে চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে পণ্ডিত 
রাঁমগতি ন্যায়রত্ব বলেন_-“এই কাব্যে বৃত্রান্থুর, রুদ্র- 
পীড়, এক্দ্রিলা, ইন্দুবালা, ইন্দ্র, জয়ন্ত, অনল, বরুণ, শচী, 
দধীচি মুনি প্রভৃতি অতি সুন্দর ও যথোপযুক্ত পূপেই : 
বর্ণিত হইয়াছেন । বৃত্র ও কুদ্রপীড়ের বীরত্ব, এন্দ্রিলার 
গর্ব ও দুরভিলাষ পুরণের বাঞ্া, ইন্দ্রবালার মনের 
কোমলতা, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সহিষুঃতা, অনলদেবের 
ওদ্ধত্য, বরুণের গান্তীর্ধ্য, দধীচির লোকহিতার্থ প্রাণ- 
ত্যাগ, বিশ্বকম্মার বজ্র নিম্মাণ--এ সকল ব্যাপার পাঠ- 
মাত্র চিত্তমধ্যে যেন অঙ্কিত হইয়া যাঁয়। কুদ্রগীড় ও 
ইন্দুবাঁলা মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার স্থানীয়। 
তন্মধ্ রুদ্রপীড় কিয়ংপরিমাণে ইন্ত্রজিতের অনুরূপ হই- 
লেও.ইন্দুবাঁলা প্রমীল। হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ.বিধ পদার্থ। 
ইন্দুবালার পতি প্রেম, পতিরুত সামরিক নিষ্ঠুর কার্ষের 
চিন্তায় মনের সেই সেই ভাব, পরছুঃখকাতরতা, পতির 
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নিধন শ্রবণেই মুত্যু--এ সকল কোমলতা ও মধুরতার 
এক শেষ 1 

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, “মধুস্দন 
যেরূপ রামলক্ষরণাদির চরিত্র বিকৃত করিয়া! জাতীয় 
আন্ধার পাত্রদিগকে অশ্রদ্ধেয় করিয়াছেন এবং কাব্য- 
থানি অহিন্দুভাবাপন্ন করিয়াছেন-মঠ বা মন্দিরের 
ইষ্টক দ্বারা মস্জিদ্‌ উত্থিত করিয়াছেন, হেমচন্দ্র সেরূপ 
করেন নাই । তাহার দ্েবগণ দেবত্ববিহীন হন নাই, 
অথচ তিনি অনুরগণের প্রতিও কোন তাচ্ছিল্য প্রদর্শন 
করেন নাই: বরং দৈত্যরাজ বৃত্র, রাক্ষপরাজ রাবণ 
হইতে উচ্চতর কল্পনার পরিচয় দিতেছে ।” 

দেবাস্থুর উভয় পক্ষের প্রতি সমান সহানুভূতির 
উদ্রেক করা সামান্ত ক্ষমতার পরিচায়ক নহে । সঞ্জীব- 
চন্দ্র বলেন, যেমন্‌ সর্বজ্ঞ সর্ববক্ষম সেক্সপীয়রের চরিত্রচিত্রণ 
সম্বন্ধে তাহার শ্বদেশীয় কবি বলিয়াছেন “300102৩: 
31715990991 161 107 1791) 210106৮,যেমন উপন্তাস- 
সম্রাট স্কটও স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ প্রণয়ণে অধিকতর, 
ক্ষমতা দেখাইয়াছেন,সেইরূপ হেমচন্দ্র স্ত্রী পুরুষ উভয় 
চরিত্রই তুল্যভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। 
তাহার মতে হেমচন্্র নায়িকাগণের চরিত্রই অধিকতর 
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নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। এতৎসন্বন্ধে 
তাহার সমালোচনা! হইতে কিয়দংশ এস্থলে নউদ্ধার- 
যোগ্য-- 

“যে সকল তত্ব কাবোর বিষয় তাহ] মাঁনবচরিত্রে 
নিহিত ; অতি মানুষ চরিত্রের বিষয় আমরা কিছু জানি 
না। এইজন্য যেখানে মনুষ্য পণীত কাব্যে দেবগণের 
অবতারণ দেখা যায়, সেইখানেই দ্েবগণ মনুষ্য কল্প ;-_ 
মানুষের ছাচে ঢালা । মহাভারতে, পুরাণে, ইলিয়দে, 
পারাডাইজ লষ্টে সর্ধত্রই দেবগণ হৃদয়ে মনুধ্যোপম, 
মানুষিক রাগ, দ্বেষ, দয়া ধর্মে পরিপূর্ণ । হেমবাবুর 
স্থরান্থুর সুরী অন্নুরীগণ ভিতরে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য। 
বাহাচিত্র মন্ুষ্যলোকাতীত, আভ্যন্তরিক চিত্র মানবান্থু- 
কারী । তাহার সুরান্থুরগণ অতিপ্রাকৃত শারীরিক 
শৃক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য মাত্র । 

"সমুদায় নায়ক নাম্িকার মধ্যে শচীর চরিত্রই মন্তুধা- 
চরিত্র হইতে কিছু দূরতাপ্রাপ্ত--এই খাঁনেই দৈবচরিত্রের 
অনির্বচনীয় জ্যোতি লক্ষিত হয়। আমরা পুর্ধেই 
শচীচরিত্রের অনবনত এবং অনবনমনীয় মভিমা সমা- 
লোচিত করিয়াছি। শচী মানুষীর ন্যায় পুত্রবৎ- 
সলা-_মান্ুধীর ন্যায় ছুঃখবিদগ্ধা, স্মতিপীড়িতা-_ 


১৮৭ 


হেমচত্দ 





অবনীর কঠিন মাটী তাহার পায়ে ফুটে, ইন্দ্রের 
সহিত মেঘবিহারের স্মৃতি নৈমিষারণ্যে তাহার 
মন্মদাহ করে--তথাপি শচী বিপদে অজেয়], ভয়ে অস- 
ঘ্ুচিতা, আপনার চিত্তগৌরবে দৃঢদংস্থাপিতা, স্থৈর্য্যে 
এবং গান্তীর্য্যে মহিমাঁময়ী। সকল নায়ক নায়িকাদিগের 
মধ্যে শচীর চরিত্রই অধিকতর নৈপুণোর সহিত প্রণীত 
হইয়াছে । বাঙ্গালাসাহিতো এরূপ উন্নত স্ত্রীচরিত্র 
কোথাও নাই । মেঘনাদবধের প্রমীলা ইহার 'সহিত 
ক্ষণমা্র তুলনীয়া নহে। শচীর পার্থ ইন্দুবাল! দেবদার 
তলায় নব মল্লিকার ন্যায়, সিংহীর অস্কলালিত হরিণশিশুর 
ন্যায় অনির্বচনীয় নুকুমার। শচীর পর ইন্দুবালার 
চরিত্রই মনোহর । বস্তৃতঃ কাব্যমধ্যে,' নাফ়িকাদিগের 
চরিব্রগুলিই উৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়- 
স্থল | শচী ইন্দুবাল1, এন্দ্িলা এবং চপল! সকলেই 
স্থচিত্রিত এবং স্ুপরীক্ষিত।” 
নাটকত্ব। বুত্রসংহার একাধারে কাব্য ও 
নাটক । বঙ্কিমচন্দ্র একস্থাঁনে যথার্থই বলিয়াছেন, "বুত্র- 
ংহারের একটি গুণ এই যে, সেই এন্সথানি কাব্যে 
উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে এবং গীতি- 
কাব্য আছে। হেমচন্দ্র এই কাব্যে প্রথম শ্রেণীর 
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নাট্যকাব্যের ন্যায় সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের কল্পনা করিয়া- 
ছেন। “আধ্দর্শনের একজন স্তুবিজ্ঞ সমালীচক 
লিখিয়াঁছেন, “তাহার কল্পনার চমতকার চিত্র সকল 
দেখিলে বাস্তবিক তাহার কবিত্বশক্তির সমূহ প্রশংসা 
করিতে হয়। রণজনিতশ্রমে ক্লান্ত জয়ন্ত 1নশীথে 
বনমধো নিদ্রির্ত আছেন এবং চক্দ্রবিভাও তীহাঁর মুখ- 
মণ্ডলে ক্ষণিক নিদ্রা যাইতেছে, ইন্দ্রাণী আসিয়! যখন 
সেই দৃশ্যের শোভা সম্ভোগ করিতেছেন, সেই একটি 
স্থন্দর ও গভীর দৃশ্য! দানবরমণী এন্দ্িলা যখর্ন নন্দন 
কাননে বসিয়া! আছেন, আর চারিদিকে সুরসুন্দরীগণ 
তীয় বিলাস রচনায় নিরত আছে, সেই একটি চমতকার 
দৃশ্য । চপল ষখন মদনের সহিত রহস্ত করিতেছে, 
সেই একটি পরম রমণীয় দৃশ্য । ভীষণ যখন চপলার 
রূপে বিমোহিত হইয়া গেল, সেই একটি চিত্রকরের, 
দৃন্ত। ততপরে ভীষণ মায়াকাননে ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া 
ক্ষণেকের জন্য যখন বিগলিত-হৃদয় হইয়া গেল, সেই 
ভাব বর্ণনা দ্বারা কবি কেমন চমৎকার কৌশলে সমস্ত 
দেবকন্যা অপেক্ষাও ইন্ত্রাণীর রূপের গৌরব বৃদ্ধি 
"করিয়াছেন। ইন্দ্র যখন কুমেরু গিরি ছাড়িয়া! কৈলাসা- 
ভিমুখে উঠিতে লাগিলেন, নিয়ে ধরাতল কেমন দেখাইতে 
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লাগিল, সেও একটি নুমহত্থ দৃশ্ত কল্পনা । বাস্তবিক 
এই সমস্ত দৃশ্তই তাহার কাব্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে । 
এই প্রকার কতিপয় পুষ্প তাহার রণশোণিতরঞ্জিত 
ভয়ানক শ্মশানভূমির রচনামধ্যে পরম শোভা ধারণ 
করিয়াছে ।” 


ভাবা ৩ ভাবের সংযম । কেবল আনার 
দৃ্টের কল্পনায় এবং সুন্দর চিগ্রগুলি জুন্মরভাবে 
সংস্থাপনেই কবি কৃতিত্ব প্রদর্শিত করেন নাই, তাহার 
কাব্যের ভাষার আশ্চধ্য সংঘম ও গু নাটকীয় 
কৌশল স্থানে স্থানে অপুর্ব সোন্দর্যোর অবতারণ! 
করিয়াছে । রায় সাহেব দীনেশচন্্র দিখিনাছেন-- 

“বুত্রসংহার কাব্যে ভাবার আশ্চধ্য সংযম আঁমা- 
দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গু নাটকীয় কৌশলে কবি 
আমাদিগের নিকট ছুই একটি ইঙ্গিতে সৌনর্যের 
অবতারণা করেন। বৃত্রের সভায় শচী আনীত হই- 
লেন। তাহাকে খ্রন্দ্িলার দাপা কর] হইবে। দৈত্য- 
রাজের এই ঘটনায় বিচলিত হইবার কোন .কার্ণ 
নাই, কিন্তু এচীকে দেখামাত্র, উগ্রপ্রকৃতি দৈতারাজ: 
অনন্তগতি হইয়া--. 
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“চমকি সম্জমে শীঘ্র, উঠি ঈ্াড়ীইল11” 

প্বুত্র ঘত বড় অস্ুরই ভউন না কেন,,দেবগণের 
প্রতি তাহার যতই দ্বণা থাকুক না কেন, সৌন্দর্য্য 
তাহার প্রাপ্য সন্ত্রম ও পুজা যেন সজোরে আদায় 
করিয়া লইল। এইরূপ কোৌশলপুর্ণ অবস্থার সংস্থান 
দ্বারা কবি তাহার বর্ণনাগুলি সংক্ষিপ্ত ও সার্থক 
করিয়াছেন। বাঙালী পাঠকের নিকট স্ত্রীলোকের 
রূপবর্ণনা যতই দা্ঘ ও বেগুরা ভউক না কেন, কিছুতেই 
বিরক্তিকর ' হয় না। বিগ্ঠান্থন্দর কাব্ো এ বিষয়ে 
বাঙ্গালীর অসামান্ত ধৈধ্যের অগ্রিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে । 
কবি হেমচন্দ্র অতি অল্প কথায় সৌন্দর্যের আভাস 
দিয়া পাঠকের কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্বোধিত করিয়া 
দিয়াছেন শচীর সৌনর্ধ্যবর্ণনা দুই একটি কথায় শেষ 
হইয়] গিয়াছে । তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, “ঘোর 
ক্ষিপ্ত ও উন্মাদ” শচীর মুখ দেখিলে স্তব্ধ হইয়া! পড়িত। 
ধন্ত সেই সৌন্দর্য্য, যাহা চৈতন্তহীনের চৈতন্তের উন্মেষ 
করিতে পারে! বাহার! প্রতি ছত্রে ভাবিয়া পড়িবেন, 
কবি তাহাদিগের নিকট বেশী ধরা দিবেন । মেঘনাদবধের 
শব্দার্থ খুঁজিতে পাঠক কথনও কখনও থামিতে পারেন, 
কিন্তু বৃত্রসংহারের ভাবার্থ ও কাব্যগত নিপুণতা! ভাল- 


৯৯১ 


হেমচন্দ্ 


রূপ হৃদয়মম করিবার জন্ত পাঠককে অনেকবার 
থামিতে হইবে | এই ভাষার সংযম ও উচ্ছীস-সম্বরণ- 
শক্তির জন্য কাব্যখানি একটু কঠোর শ্রী ধারণ করি- 
য়াছে। শচী-পুক্র জয়ন্ত ক্ুদ্রপীড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! 
মুচ্ছিত হইয়াছেন ; দৈত্যগণ এখনই শচীকে এন্দ্রিলার 
দাসী করিবার জন্য স্বর্গে লইয়া যাইবে ; মুতকল্প পুত্রের 
মুখ দেখিয়া শচীর মুখ “বারিভারাক্রান্ত মেঘের” মত 
হইল, অথচ উদ্যত “কঠোর অশ্রু নেত্রে স্থলিত হইল 
না। তুমারশুভ্র নৈরাশ্তের স্টায় তিনি সেই স্থানে 
উপবিষ্ট রহিলেন, “মলিন প্রস্তর-মুণ্তি অন্ধ অচেতন |» 
অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষমতাঁপন্ন কবি এই স্থান উপলক্ষ, 
করিয়া বেহদ্দ কানার সুরে আমাদিগকে পাগল 
করিয়া ছাঁড়তেন। এই সংযম শক্তিই হেমচন্দ্রের 
বিশেষত্ব, এই গুণে তীহারঃচরিব্রগুলি অথণ্ড মহিমায় 
মণ্ডিত হইয়াছে। * *  *  * 

*এই কাব্যথানিতে নাটকীয় কৌশল অনেক স্থানে, 
লক্ষিত হইবে, তাহ! পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এন্দ্রিলা 
শচীকে দাসী করিবেন, শচী তাহার “বসনভূষাতান্বুল- 
বাহিনী, হইবেন, “অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজ এ চরণ” 
_-জগৎ-পুজ্য! দেবরাণীর এই অপমানে জগৎ ব্যথিত 


৯৭২ 


হেমচন্দর 





হইল। পাপের একটা সীমা আছে, বৃত্র আজ তাহ! 
অতিক্রম করিল। এই ঘটনায় সহসা রুদ্র ভক্তের 
উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহার ক্রোধে 'বরঙ্গাণ্ডের বিশ্ব”গুলি 
ব্যোমপথে মিশিতে লাগিল ও ত্রিলোঁক কম্পিত হইতে 
লাগিল । বুত্রান্থুর তীহার ভাবী সর্বনাশের পুর্বাভাস 
বুঝিতে পারিলেন তাহা একটি কথায় কবি 52 


সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
'নিঃশদ্ষ বৃত্রের নেত্রে গলক পড়িল ।' 


পলকহীন চক্ষু অপেক্ষা নিভীকত্বের কল্পনা উচ্চ হইতে 
পারে না । দৈত্যের ভাগ্যবিপর্যায় একটি পলক-পাঁতে 
স্চিত হইয়াছে, কৰি অধিক কথা বলেন নাই। 
“দেব্াণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দৈত্যগণ পরাস্ত 

হইয়াছে, অসংখ্য দৈত্য-শরে স্বর্ণের অঙ্গন আবৃত। 
এই সময়ে ভ্রিলোকভীতিকর শিবের শুল হস্তে বুত্র যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণকে লক্ষা করিয়া 
শুল নিক্ষেপ করিলেন। নভঃপথে পরিভ্রাম্যমান শুল 
অলৌকিক জাল! ও তেজ বিচ্ছুরিত করিয়া ছুটিল। 
দেবগণ তিিতে ন৷ পারিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন । তখন 

প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিল। ভ্রিশূল 

ঘুরি অন্তরীক্ষময় লক্ষ্য না পাইয়া 

_ ফিরিল! দৈত্যে্্র করে।? 


ড ১৯৩ 


হেমচন্দ্র 


এবং সেই ভ্রিশুল-আলোকে)-_- 
-*দেখিল! অদুরে হয়ে ধুলি-বিলু' ঠত 
দন্থজ-বিজয়কেতু, নেহারি দুঃখেতে 
দেত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে গপতাক1।” 
অধ্যায় শেষে এই চিত্রটি একটি সঙ্গিহীন সমুন্নত শৈল- 
শুঙ্গের মত বোধ হয়; অথচ উহা কত অল্প কথায় 
চিত্রিত ! | 
“রুদ্রপীড় বধে উন্মুক্ত বুত্র ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের প্রতি 
সেই সর্ধন্সংহারক ভ্রিশুল নিক্ষেপ করিয়াছেন, সমস্ত 
দেবমগুলী জয়ন্তকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর 
হইলেন, কিন্তু মহা আশঙ্কায় দেবগণ উতৎকতিত। 
এই সময়ে 


বোহিরিল শ্বেতবাহু কেলাসের পথে 
সহসা বিমান মার্গে, শূল মধ্যস্থলে 
আকষি অদৃশ্য হেল নিমেষ ভিতরে ।” 

“এই আঁকম্মিক গুভ ঘটনার জন্ঠ পাঠক প্রস্তুত 
ছিলেন না, স্থতরাঁং ইহা আশ্চধ্যরূপে মনের উপর 
ক্রিয়া করে। এই কৌশল হেমচন্্র সর্বত্র দেখাইয়াছেন। 
দেবশিল্পী বিশ্বক্্ম৷ বস্ত্র গড়িতেছিলেন কিন্তু বজ্জ নির্মিত 
হইলে শিল্পী, 


৯৪ 


হেমচং 


“ন] পারি ধরিতে ছেড়ে দিল অকন্মাৎ।? 
বন্ধ কিরূপ ভীষণ তাহ! এই একটি কথায়ণ্কবি বুঝাই 
দিলেন ।” 
স্তরুচি ও নৈতিক সাবধানতা । শিশ্গ 

ও সংসর্দের দোষে মধুস্দন তীহার কাবে 
স্কানে স্থানে কুৎ্সিৎ রুচির পরিচম্ন দিয়াছেন 
পার্ধতীর অভিসার বর্ণনা, কুর্পনথাঁর মদনমদের কণ 
লইয়া প্রমীলার রসিকতা প্রভৃতি কাব্যের কতদূর 
হীনতা! সাঁধন করিয়াছে তাহ রবীন্দ্রনাথ দেঁখাইন়্াছেন। 
বিনা প্রয়োজনে 
ধকধকে রত্বাবলী কুচঘুগ মাঝে 
পীবর | দুলিছে পুষ্ঠে মণিময় বেণী, 
কামের পত।ক1 ঘথ। উড়ে মধুকালে 
কিম্বা 

মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে, 

কিন্ত এ সবার পৃষ্ঠে ছুলিছে যে ফণী! 

মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে 

গরাঁণ। 

ইত্যাদ্দ পদ সানবেশিত করিয়া মাইকেল তাহার 

বীররসগ্রধান কাব্যের কি সৌনর্্য বর্ধিত করিয়াছেন 
তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মাইকেল তাহার 


১ 


হেমচত্র 


চরিত্রেও যেমন সংযমের পরিচয় দেন নাই, তাহার 
কাব্যেও সেইরূপ সংযমের অভাব । যেখানে সতী 
প্রমীলা চিতারোহণ করিতেছেন, সেখানেও কবির দৃষ্টি 
সরু কটি ও সুউচ্চ কুচযুগে নিবদ্ধ 

“মলিন দৌহে। সারসন স্মরি, 

হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভানিয়। 

সে সুউচ্চ কুচদুগে গিরিশুঙ্গ সম।” 

বুত্রসংহারে হেমচন্দ্র যে সুরুচি ও নৈতিক সাব- 
ধানতার পরিটয় দিয়াছেন তাহ! বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব। 
রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 

«এই কাব্যে প্রেমের বাহুল্য:নাই, বাঙ্গাণা কাব্যের 
পক্ষে ইহা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার । প্রথম যে অধ্যায়ে 
এন্দিলা ও বৃত্র পাঠক জসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন 
সেখানে প্রেমের সুদীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে অন্থর-রমণীর 
বিশাল অভিমানের চিত্র দেখিয়া পাঠক চম্কৃত হই- 
হইবেন। শচী অলোকসামান্যা রূপবতী, তাহাকে 
হস্তগত করিয়া! অস্থুরের যে একটা! প্রণয়-পিপাস। জাগিয়া 
উঠে নাই ইহা ঝড় সৌভাগ্য । শচী দৈত্যদের হস্তে 
অশেষরূপ ল।ঞ্ত হইয়াছেন, কিন্তু যে লাঞ্চনায় কাব্যের 
গৌরব বিনষ্ট হইত, তাহা হইতে কবি সাবধানে 


১৯৬ 


শেমচস্পর 


শচীকে রক্ষা করিয়াছেন। বৃত্র আম্র তেজ ও 
আলুর দর্পের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, কিন্ত মে কুনীতিপরায়ণ 
নহে। এই জন্য অনুর হইলেও বুত্র কাব্যের নাঁয়- 
কোপযোগী হইয়াছে । প্রেমের অভাবে এই কাব্যে 
বাঙ্গালী পাঠক একান্ত শুন্যতা অনুভব করিবেন । 
যেখানে এন্দ্রিলা বসনভূষণে সুন্দরী সাজিয়৷ দৈত্যরাজের 
মন হরণ করিতে চেষ্টিত, সেখানেও তাহার দুঢ় অভি- 
প্রায় বিদ্যমান, প্রেমের ছদ্মবেশে আমরা সেখানেও 
ত্রিভুবনবিজয়িনী আকাজ্ষার অভিনয় দেখিতে পাই। 
রুদ্রপীড়পত্বী ইন্দ্বাল! প্রেমিকা কিন্তু বিশ্বহিত, নিতীক 
সারল্য এবং ধন্ম প্রাণতা তাহার প্রেমের জীবন, গঁপন্যা- 
পিক প্রেমিকাগণ হইতে তিনি স্বতন্ত্র এবং গৌরবজনক 
আসনের যোগ্যা। অন্থরবালাগণ মুত স্বামীদিগের 
শব দেখিয়া যে বিলাপ করিতেছেন, তাহাতেও কবির 
নৈতিক সাবধানতা দুষ্ট হইবে। কোন রমণী-_-প্ধীরে 
তুলি শিশুকর, কাদিতে কীদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠে 
সেকোমল করে! হায় কেহব1 ধরিছে, গতির অধর- 
দেশে শিশুর অধর” কিন্তু কোন স্থানেই রমণীগণ 
নিজেরা অভিনেত্রী সাজেন নাই, শিশুর! শবের কণ্ে 
লগ্ন ভুইয়া জননীদের মর্ম্পূর্ণী শোকের অভিনয় করি- 


১৯৭ 


হেমচজ্ 


যাছে। মূল কথা কবি কাব্যের মর্যাদা সর্বদ1 রক্ষা 
করিয়াছেন, কোথাও কোন চাপল্য প্রদর্শন করেন 
নাই । এইরূপ সংষম বঙ্গসাহিত্যে অপুর্ব । কবি 
দীর্ঘ রূপবর্ণনার বিরোধী কিন্তু সহসা কোন বিশেষ অব- 
স্কার সংস্থানে কাব্যোক্ত কোন চরিত্রের অসাধারণ 
্কর্তি পাইলে সেই চিত্রের উপর পধ্যাপ্তরূপ আলোক 
আসিয়া পড়ে । কবিকে সেই বিশেষ বিশেষ ঘটনায় 
উচ্চ,সিত মূর্তি অবশ্ঠই আকিতে হইবে। এ্রক্দর্িলাকে 
যেখানে বৃত্র “বামা তুমি” বলিয়া ঈষৎ অবজ্ঞা দেখাইয়া- 
ছিলেন, সেখানে অভিমাঁনিনী পুষ্ঠ-লপ্ষিত বেণী দোলা- 
ইয়া আহত ভূজঙ্গিনীর মত স্বামীকে অনেক দর্পের কথ 
কহিয়াছিলেন,সেই স্থানে কৰি উপমার উপর উপম। দিয়! 
্রুদ্ধা মানিনীর সেই সময়ের মূর্তিটি আকিয়াছেন। 
যেখানে জয়ন্ত দৈত্যদিগের আস্ফালন শুনিয়! যুদ্ধ যত 
হইয়া 'াড়াইয়াছেন, সেখানে কবির আর একটি চিত্রা- 
কনের স্থযোগ হইয়াছে । কি সাগ্রহ প্রতীক্ষায় জয়ন্ত. 
যুদ্ধের রব শুনিয়া তজ্জন্ত প্রস্তত হইয়াছেন, তাহ! উপ- 
যুপরি উপম! প্রয্ণোগে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই 
কাব্য কখনও যে সাধারণের প্রিয় হইবে, আমাদের সে 
ওরস অল্প । ইহাতে পাঠককে সর্বদা উদ্ধ দেবলোকে 
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বিহার করিতে হয়। চিন্তাশীলতার এতটা, প্রবর্তনের 
জন্ত পাঠক প্রস্তুত থাকিবেন না। কবি বন্যফুলের 
মত রাশি রাশি কবিত্বকুম্গম কাব্যের পত্রে পত্রে 
ছড়াইয়া রাখেন নাই, পাঠকের অনায়াধলন্ধ পুরস্কার 
জুটবে না। কবি বহুদংখ্যক পুষ্প নিশ্পেষিত করিয়া 
পুষ্পসার স্থষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন, বহু গ্যালন জল 
ঘনীভূত করিয়া তুষারের স্থষ্টি করিয়াছেন। ভাষার 
নিবিড়তার জন্ত এই কাব্য সাধারণ পাঠক্লের উপ- 
যোগী হয় নাই। কিন্তু এই কাব্যের অনন্সাধারণ 
যম, পৌঁরুয এবং গু নাটকীয় কৌশল বহু সম্মানের 
যোগ্য । বঙ্থীয় সাহিত্যে ইহার স্থান স্বতন্ত্র, কিন্ত বিশেষ 
গৌরবান্বিত। সাধারণ পাঠক ইহাকে আদর না 
করিলেও ইহা স্বীয় অথগ্ড সৌন্দর্ধ্যদপে মৌনভাবে স্বীয়. 
নির্জনস্থানে ভাবুক মণ্ডলীর পূজার প্রতীক্ষা করিবে |” 


বর্ণনাশক্তি । মাইকেল তাহার কাব্যে অনেক 
বিষয় যথাযোগ্যরূপে বণিত করিতে পারেন নাই। 
প্রথমেই রাবণের সভার যে বর্ণনা করিয়াছেন, রবীন্ত্র- 
নাথ বুলেন তাহাতে গাশ্তীর্যোর একান্ত অভাব, 
তাহা রাবণের সভা নহে, যেন নাট্যশালার বর্ণনা । 


€েমচজ্ত 


রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন,_ 
“এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষপ-ঈশ্বর 
রাবণ ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে 
সাগর; 

“ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কি একটি মহান্‌ 
গন্তীর চিত্রই অস্কিত করিবেন, অন্ত কোন কবি এ 
স্থবিধ! ছাঁড়িতেন না) সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দুরে থাক্‌, 
কৰি কহিলেন_ 


'বহিছে জলআোত কলরবে 
আোতিঃপথে জল যথ] বরিষাঁর কালে? 
ধাহাঁদের কবি আখ্য। দিতে পারি তাহাদের মধ্যে 
কেহুই এইরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাহাদের 
মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া 
ভাঁবিতে পারেন না”? 
মাইকেল কৈলাস শিথরের ষে বর্ণনা করিয়াছেন-__ 


'মাঁনস সকীঁশে শৌভে কৈলাস-শিখর' 
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন 
শিখিপুজ্ছছুড়া যেন মাধবের শিরে | 
নুষ্ঠামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণ ফুল শ্রেণী 

শোভে তাহে আহ] মরি গীতধড়া যেন ! 


হেমচত্র 


নিঝ'র-ঝরিত বারি-রাশি স্থানে স্থানে 
বিশদ চন্দনে যেন চ্চিত সে বপু3ঃ ৮ * 
রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “যে কৈলাস- 

শিখরী চুড়ায় বসিয়া মভাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় 
তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা 
শুনিলে আমাদের গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়। উঠিবে, নেত্র 
বিস্কারিত হইবে, না “শিখিপুচ্ছ-চুড়া যথা মাধবের 
শিরে।” মাইকেল ভাল এক মাধব শিখিয়াছেন, এক 
শিথিপুচ্ছ, পীতধডঢ়া, বংশীধবনি আর বাধারুর্ঝ কাব্যময় 
ছড়াইয়াছেন। কৈলাঁদ-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর 
নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোন কবি ইভা অপেক্ষা 
কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না ।” 


মাইকেলের এই সকল প্টানিয়া বুনিয়া 1 বর্ণনা”রও 
হাম্তজনক উপমার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তীহার সমা- 
লোচনায় বিস্তারিত ভাবেই দিয়াছেন, বর্তমান প্রস্তাবে 
সে সকল পুনঃপ্রদর্শিত করিতে গেলে পুথি যায় 
বেড়ে” হেমচন্দ্রের অপূর্ব বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাঠক- 
গণ অনেক পাইয়াছেন, এস্কলে 'আর্যরর্শনে” একজন 
হবিজ্ঞ, সমালোচকের অভিপ্রায় নিয়ে পুনঃ প্রকটিত 
করিলেই যথেষ্ট হইবে £- 


তহমচল্দ্ 


“হেমচন্ত্রের বর্ণনা তাহার কবিতার প্রধান গুণ । 
তাহার কল্পনা যেমন উচ্চ ও গভীর, তাভার বর্ণনা 
তেমনি ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতে ও গভীরতর ভইতে 
থাকে । তাহার বর্ণনায় ওজশ্বিতা ও জীবিতভাঁব 
অনুভূত হয়! তাঁহার চিত্রপকল বর্ণে উচ্ছলিত 
দেখায়। তিনি ভাব সকলকে একে 'একে দলে দলে 
প্রবাহের মত আনিয়া ফেলেন । স্থির ভইয়া দেখিতে 
পারি না, মনে সকল ভাবের অঞ্কপাঁত ভয় না । কিন্তু 
সমুদায় বণনাক্স মনে একটি উচ্চভাবের উদ্রেক হয় । 
মন গ্রমন্ত হয় না কিন্তু অধস্তন প্রদেশ হইতে উথলিয় 
উঠে। একদা উচ্চে উঠিতে আকাত্ফা জন্মে! স্বর্গের 
দিকে নয়ন উন্মীলিত হয়। কবির বর্ণনার প্রভাব 
মনে উদ্দিত হইতে থাকে 1৮ 

নৈতিক সৌন্দর্য ও লোকশিক্ষা । 

কেহ কেহ বলেন,উভ্তম কাবোর প্রধান লক্ষ্য লোক- 
শিক্ষা, অপর কেহ কেহ বলেন সৌনর্ঘ্য-স্থষ্টিই কাব্যের 
একমাত্র উদ্দেগ্ত । “সৌন্দর্য কি ?-তাঁঠা সৌন্দর্ধয- 
তন্ববিৎ সজীবচন্ত্র এই রূপে ঝাখ্য। করিয়াছেন ১- 

"কাব্যের উদ্দোপ্তী সৌনার্যযসৃষ্টি। বৃত্রসংহারের 
উদ্দেশ্ত ৪ সৌন্দধ্য্থষ্টি। কিন্তু কিসের সৌন্াধ্য ? 
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কোন্‌ আকার ধরি! সৌন্দর্য্য কাঁবামধ্যে অবতরণ 
করিবে? যদি কাবা না হইয়া ভাস্কর্য বা চিত্রবিদ্ধ! 
হইত, তাহা হইলে সহজেই এ প্রশ্থের মীমাংসা হইত । 
রতির রূপ বা কুদ্রপীড়ের বল প্রস্তরে খোদিত হইত-- 
নন্দনকাঁননের শোভা, বা আমেকর মাঁহাআ্া পটে 
বিকদিত হইত। কিন্তু গঠন বা বর্ণের সৌন্দর্য 
মভাকাঁব্যের উদ্দেন্তী নহে-মনের শৌন্দপা ইভার 
উদ্দোষ্ঠ( কেবল পর্ধতের শোভা, রমণীর রূপ বা 
আকাশের বর্ণ ইত্যাদির দ্বার! মহাকাব্য গঠিত হইতে 
পারে না। আঁভান্তর্িক পৌন্দধ্যই এইরূপ কাব্যের 
উদ্বেন্তা। মানসিক বা আভান্তরিক সৌন্দর্ধা, কার্ধা 
ভিন্ন অন্ত কিছুতেই প্রকাশিত হয় না। অতএব 
কার্যোর বিবৃতি লইয়া! এ সকল কাব্য গঠিত করিতে 
হয়। যে কার্ধ সুন্দর তাহাই কাঁবোর বিষয়। কিন্তু 
কোন্‌ কাঁ্য সরন্দর? ইহার মীমাংসা করিতে গেলে 
“সৌন্দর্যা কি?” তাহার মীমাংসা করিতে হয়। 
তাহার স্থান নাই-তাহাঁর সময় এ নহে । তবে 
*$অনুতব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কোন 
মহদ্ন্মের সঙ্গে যে কার্য কোন সম্বন্থবিশিষ্ট তাহাই 
সন্দর। কার্ধ্যট নীতিসঙ্গত না হইলে হইতে 
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পারে, তথাপি কোন স্ুপ্রবৃত্তি বা জুশীতির 
দঙ্গে ভাভার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাহি। জুন্দর 
কাঁদাই সুনীতিসঙগত। অভিভীষণ কাঁর্যাও এইরূপ 
সন্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত ভইলে সুন্দর হইয়া 
উঠে। যখন দেখা ধায় যে কেবল ধন্মানুরোধেই প্রস্ত- 
রাম মাভ়হত্যারূপ মহাপাগগ্রস্ত ভইয়াছিলেন, তখন 
সেই মহাপাপও জুন্দর হইয়া উঠে। 

“কার্ধা অনেক সময়েই স্বতঃনুন্দর হয় না। অন্ত 


কাধোর সঠিত সম্ন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াই সুন্দর ভয়। বাম 
কর্তৃক আতা ত্যাগ শ্বতঃ সুন্দর নহে, অনেক ইতর 


বাক্তি আপনার পরিবারকে গীহবভিদ্রুত করিয়া দিয়া 
থাকে । কিন্ত বান্লীতার পুর্ধগণয়, রামের জন্ত 
সীতা যে গ্ুথ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যে কারণে 

1ম সীতাঁকে ত্যাগ করিলেন, এই সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ 
বিশিষ্ট ভইয়াই সীভাতভ্যাগ ক্ন্দধর কাম্য ।--ন্ছুন্দর, 
অর্থে ভালঃ নভে । অতি মন্দ কার্য জুন্দর হইতে 
পারে। এই রামকৃত সীতাবজ্জন ও পরশ্ুরামকৃত 
গাতৃব্ধ ইহার উদাহরণ । কিন্ত ভাল হউক মন্দ হউক, 
যেখানে সন্বন্ধ বিশেষেই কার্যের সৌন্দর্য, তখন সে 
সৌন্দধ্য এ সধ্বন্ধের। আরও বিবেচনা কাঁরতে হইবে 
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যে কার্ধা পরম্পরা যে সন্বপ্ধ, তাহার মধ্যে কতক- 
গুলি নিত্যা। যেগুলি নিতাসপ্বন্ধ সেগুলি নিয়ম্ঞ বলিয়া? 
পরিচিত 1 টা উলিই নৈতিকতর 1 অদি কার্যে 
পর্ষ্পর স্থঙ্চটি পৌন্দান্ার আধার হয়, ভবে এ 
নৈতিক তন্বগুলি্ত পৌন্দরাবিশি্ট হইতে পারে। 
বাস্তবিক অনেকগুলি কঠিন শু ছুরুভ নৈতিকতন 
অনিধ্বচনীয় সৌন্দর্যাপরিপূর্২িঅপরিমিত মহিমম় | 
গ্রাতিভাশালা কবিক্ন হুধয়ে পরিতফুট হইলে তাহা কাকে 
পারণত হয় নৈতিক তদের কাখ্যা তাভাক উদ্দেত 
নডে-উদেঠ শৌন্দম্য ; কিন সৌন্ধ্ধ্য নৈতিক তঙ্ছে 
[নহিত বলিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবুর্ভ হয়েন! 
“মনুষ্/জঠবন * সৌন্দধ্যের উতৎ্প-অতএব মনুধু- 
জীবনই কাঁব্োের বিষয়। কোটিরপধারা মনুষ্ঃজীবন 
কখন এক কাব্যে ব্যাখ্যাত হইতে পাতে না-এইজন্ 
কাবামাত্রে মন্তধ্ুজাবনের এক-একটী অংশ মাত্র 
ব্যাখ্যাত হয় । রামারণে পাঁজধশ্ম, মহাভারতে বিরোধ, 
ইলিয়্দে ক্রোধ এবং মিলটনে অপরাধ । রোমিও 








শাপিশীপিসশ তি শী পিপাসা পাকশী 


শু. কাব্যের নায়ক মন্ুষ্যকল্প বা হহলেও এ কথার 
কান ব্যত্যন্ন নাই! 
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জুলিয়েটে যৌবন, ম্যাকিবেখে লোভ, শকন্তলায় সরলতা 
উত্তরচিতে শ্ৃতি । শফলগুলিই নৈতিক বাঁ যানসিব 
ভত্ব। তদ্িরঠিত শ্রে্ কাব্য নাই । 

“ভেমবাবু মন্ষ্যজীবনের যে মুর্তি লইয়া এই কাব 
রচনা করিয়াছেন, তাহা পরম স্ুন্র | আাছুবলের 


পল ৮ 
শাস্তা ধা; ধন্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বান্থবল ধ্বংঃ 


চা / 


গাঁপু ভয়, অত্যাচার ঈশ্বরের অসজ ; পুণোক্ আহে 
লঙ্গীর নিত্য অন্বন্ধ। এ তত সৌন্দষ্যে পরিপ্লীত)১ ৫ 
প্রকারে ইভাকে সপন কর, ফে ভাবে ইতাকে দেখ 


আলোকসন্ুধী বদের হার ইহ চিন থাকে 


4৮১ 


হেমবাবু এই তত্বকে এতদূর প্রোজ্জল করিয়াছেন, ২ 
ইহ ছারা অদৃষ্টও খাত হইল; ভিভ্সনজয়ী বৃত্রের 
আলয়ে রমণীর অপগমাঁন দেখিয়া ভিদ্বেব_তিনমু্ডিতে 
পরমেশ্বর--অনৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন অকালে বুত্রে 
নিধন হইগ |” 

বু্রসংহাঁর যেমন তনতিক সৌন্দধ্য তেমনই শিক্ষা 
পরিপুর্ণ। মেঘনাদ্রবধে এ সৌন্দর্য--এ শিক্ষা নাই 
বৃসংহারের প্রধান শিক্ষা, মাননীয়া শযুক্তা লাবণ্য, 
প্রভা সরকার মহোদয়ার ভাষার, রী সকল বল 


তখনই জয়শালী হয়, যতক্ষণ তাহ স্টায়, সত্য ও পুণ্য 


কে 
র্ 
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উপরে দররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে! অধন্থ আসিয়া 
মিলিত হইলেই, ধৃত বড় শক্তি হউক না কেঅ,ততৎক্ষণাৎ 

হা বনাশপ্রাপু হইবে । সংসারে পুনের জয় হইবে, 
ইভা যেমন সতা, অধন্মের ক্ষর হইবে, ইহাও তেমন 
অনিবার্ধা 1৮ 

হেমচশ্ের কাবোর অন্তত সমালোটিক অঙ্ষমটন্রর 
(কিন্থ বলেন যে, ভাহার জ্বালাময়ী কবিতায় “আমরা 
ধন্য শিক্ষার উপাদান পাই না|” অক্ষয়চন্দ্রের “স্ব ধন্ম* 
কি তাঁভা আম্পা বিশেষ অবগত নাহ, কিন্ত জামাদিগের 
বিশ্বাস যে দেবগণ্র গভার দেশ ঈদ কঠোন 
সাধনায়, দধীচির মহান্‌ আজ্মত্যাগে, শচার দুটনিভক্রতায় 
ইন্দ্রবালার* অপুব্ব বিশ্বপ্রেমে, রি মহাকাবোর যে 
মহতী নৈতিক শিক্ষার কথা পুর্ধে উদ্ভিখিত হুইল 
তাহাতে, কেবল হিন্দুর লহে, বিশ্বমানবের সববশ্রেষ্ট 
পষ্মের সর্বোচ্চ শিক্ষার গ্রচুর উপাদান আছে। 

মাইকেলের নিকট খুণ 1 বু্রসংহারের 
সৌন্দর্য্য বিশ্রেষণ করিয়া টির গেলে, একখানি 
স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয় । বর্তমান প্রস্তাবে উহার সম্বন্ধে 
আর অধিক িছু বলিবার স্থান নাই। কিন্তু এই 
প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ডির পুর্বে একটি বিষয়ে কিছু বল! 
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উচিত। অআঅক্ষয়চন্্র গ্রভৃূতি কেহ কেহ বলিয়! থাকেন 
যে হেমচক্জর মাইকেলের অনুকাঁরী, বুনংহার মেঘনাদ্ব- 
বধের অন্রকরণে রচিত; মেঘনাদবধ না হইলে বুত্র- 
হার হইত না, মাইকেলের নিকট হেমচন্ত্র অনেক 
পরিমাণে খণী | 

পূর্ব যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে পাঠকগণ 
অবন্তই লক্ষা করিয়া থাকিবেন যে, দুইটা কাব্যই বীর- 
রসগ্রধান, এতদ্বাতীত উহাদের মধ্যে আর কোন 
সাদৃ্ঠই নাই । ভাষায় ও ছন্দে, চরিত্রচিত্রণে, নাটকতে, 
ঘটনাসংস্থানে, ভাষার ও ভাবের সংযষে, বর্ণনায়, 
নৈতিক সৌন্দর্যে ও শিক্ষায় বুত্রসংহারের আদর 
মেঘনাদবধের আদর্শ হইতে পৃথক এবং অনেক উচ্চ 
স্থানে সংস্থিত। হেমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি 
অনেক স্থলে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাব সঙ্কলন 
করিয়াছেন। যদি তিনি মাইকেলের নিকট কিয় 
পরিমাণেও খণী হইতেন, তাহা হইলে, ধাহারা তাহার, 
প্রকৃতি জানেন, তাহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন 
যে হেমচন্দ্র মাইকেলের নিকট খণের কথা মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিতেন। 'আাসল.. কথ! এই, মাইকেল স্বয়ং 
একজন প্রধান অন্থকারক, এবং মাইকেল এবং হেম- 
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চন্্রের কাব্যদ্বয়ের কোন স্থানে যদি মিপ্টনের প্রভাব 
সমানভাবে সঞ্চারিত হইয়া] থাঁকে, তাহ! হইলে একজন 
অপরের নিকট খণী বলা যাঁয় না। সক্মদর্শী সমালোচক 
রাজনারায়ণ বসু একস্থানে যথার্থ ই বলিয়াছেন, “এসিয়া 
[কিম্বা ইউরোপ খের এমন কোন কবি নাই, ফাভাকে 
মাইকেল মধুস্তদন অনুকরণ করেন নাই । স্বকপোল- 
রন শক্তি বিষয়ে, মোটা ধুতি ও দোল্জ। পরিধানকারী 
দামুন্ঠার দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শোভন ধুতি ও উডানী পরিধান- 
কারী রাজা কুষ্ণচন্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্‌ ভাঁরতচন্্র 
এৰং কোট পেন্ট লান পরিধাঁনকারী মাইকেল মধুন্ুদনকে 
জিতিয়াছেন সন্দেহ নাই।” মাইকেলের নিরপেক্ষ 
টরিতকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বনু মেঘনাদবধ কাব্যের 
সমালোচনায় কোন্‌ কোন্‌ চরিত্র বা দৃ্ কোন্‌ কোন্‌ 
পাশ্চাতা কাব্য হইতে অন্ধভাঁবে অন্ুকৃত এবং সেই অন্ধ 
অন্রকরণের জন্য স্থানে স্থানে তাহার কাবোর কিরূপ 
অপকর্ষ ঘটিয়াছে তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। 
পাঠকগণ জানেন যে মিল্টনের 1১7780150 1,05এর 
প্রথম ছয় সর্গ হেমচন্দ্রের 3. 4. পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক 
ছিল। মিল্টনের “ভাবের গভীরতা, শব্দবিস্তাসের 
রাজগান্তীধ্য 'ও রচনার জমজমাট” তরুণ বয়স হইতেই 
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যে তাহার মনে প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল ইহা 
অস্বাভাবিক নহে । 

“মেধনাদবধ” “বৃত্রসংহাক্ের পুর্ধে রচিত হইয়াছিল, 
সেই জন্তই কেহ কেহ মনে করেন বৃত্রসংহারের কবি 
মাইকেলের নিকট খণী। অবশ্ত পুর্ববন্তী লেখকগণের 
নিকট পরবতী লেখকগণের কোন কোন বিষয়ে খণ 
থাকা অসম্তব নহে । (কিন্ত আমাদের মনে হয়, কেবলমান্র 
এক হিসাবে হেমচন্দ্রকে মাইকেলের নিকট খণী 
বলিতে পারা যায়। যেমন মাইকেলের বিলাসিতা ও 
আড়ম্বরা প্রয়তা, উচ্ছঙ্খলতা! ও স্রেচ্জাচার, কদাচার ও 
অসংযভেন্দ্ি়তা, জাতীয় আদশে অবজ্ঞা ও বিজাতীয় 
আদশের অন্ধ অনুকরণ অনেকের চক্ষু ফুটাহয়াছিল 
এবং তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণাম অনেককে 
জীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছিল, সেইরূপ, হয়ত, 
মাহকেলের কাব্যের অনাবশ্তক শব্ধাড়ম্বর, অনংষত ভাব 
€ ভাষা, স্থানে স্থানে কদধ্য রুচির পরিচয়, জাতীয়ত!র 
অভাব, এবং পাশ্চাত্য কবিগণের অন্ধ অনুকরণ, 
হেমচন্তরকে সাবধান ও সতর্ক করিয়াছিল । 

ব্্গপাহিত্ে বত্রসংহারের স্থান।-- 
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন একস্থানে বুত্রসংহার সম্বন্ধে 
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হেমচম্ 


বথার্থই বলিয়াছেন, “রসের এবং ভাবের উদ্দীপনায়, 
স্থিবীকরণে যথোপযুক্ত সংযম এবং একগ্রতা এই 
কাব্যের সব্ধত্র লক্ষিত হইবে । কুজাপি কবির চাঞ্চলা 
অথব1 দুর্বলতার পরিচয় নাই! সব্বদিক বিবেচন! 
করিলে এই কাবাকে বাঙ্গালার সব্বাঁপেক্ষা সুসম্পূর্ণ 
স্থগঠিত এবং স্ুলিখিত কাব্য বল! যাইতে পারে।” 
রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র বলেন, “সাধারণ পাঠক মেঘনাদ- 
বধের ক্ষিপ্র ও মুখর অমিত্রাক্ষর ছন্দের অস্ুবর্তী 
হইয়া পক্ষপাতী হইবেন, কিন্তু মন্ত্রী প্রঠক বুত্র- 
সংহারের বাক্যপল্লবহীনতার মধো মৌঁন বাণীর পরম 
কূপ অন্গভব করিবেন । চরিভ্রপমুহের তেজ, গাম্ীধ্য, 
অভিমান ভবং কাব্যের বিষয় ও অবস্থার সংস্তান সমস্তই 
অসাধারণরূপ গৌরবান্বিত। কবি সব্ধভ্রই আমাদের 
দৃষ্টি অতি উচ্চ লক্ষ্যে আবন্ধ রাখিয়াছেন।” বঙ্কিমচন্দ্র, 
সঞ্গীবচন্দ্র,রবীন্দ্রন্থ প্রভৃতি প্রতিভার বরপুজগণ,যাহার! 
চিরদিন বাঙ্গালীর মানসরাঁজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে 
প্রভৃত্ব করিবেন, তাহারা সকলেই বুত্রসংভারের শ্রেষ্ঠত্ব 
সম্বন্ধে একমত, তাহাদের অভিপ্রায় পূর্বেই আমরা 
প্রকটিত করিয়াছি । আমাদিগের বিশ্বাস, চিন্তাশীল এবং 
রসজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই বঙ্গের কালণইল রায় কালী প্রসন্ন 
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হেমন্ত 





ঘোষ বাহাদুরের সহিত অকুঠিত চিত্তে স্বীকার করি- 
বেন যে, এহ্মচন্জের বুতসংহার মধুস্ছদনের মেঘনাদবধ 
হইতে তুলনায় অনেক উচ্চে অবস্থিত” এবং তাহার 
সভিত সমন্বরে কহিবেন,“বুরসংহার সব্বতো ভাবে স্হা্চ, 
নন্দ মহাকাব্য । বাঙ্গাল! সাহিতো এমন একখানি 
মহাকাব্য আর কোন দিনও ফুটে নাই, ভবিষ্যতে থে 
ফুটিবে এমন বেনী আশা নাই ।” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


সপ পেট সর্ট ৫8 পপ 
কবিতাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) 


গীতিকবিতারচনায় হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব । 
হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী” প্রথম খণ্ডের কিরূপ 
সমাদর হইয়াছিল তাহা পুর্ধেই [বিবৃত হইয়াছে । 
প্রবীণ কৰি ও নাট্যকার শ্রাঘুক্ত অমুতলাল বঙ্গ 
মহাশয় বলেন, “রবীন্দ্রনাণের কবিতা এখন শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর উপর যে গ্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, ঘেকালে 
হেমচন্দ্রের কবিতাবলী 1শক্ষিত বাঙ্গালীর উপর তদপেক্ষা 
অনেক বশ প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল। হরিশ্চন্তর, 
গিরিশচন্দ্র ও রামগোপাল যে নুতন স্বদেশপ্রেমের মন 
প্রচারিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্্র সমাজ- 
সংস্কারে ষে নুতন আদর্শ আনিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রে 
দীক্ষিত, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত নব্য-ব্্গ যাহ] চাহিয়া- 
ছিল হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে তাহাই পাইয়াছিল। 
মাইকেলের মেঘনাদবধ তখনও বাঙ্গালীর মুখস্থ হয় 
নাই যখন হেমচন্দ্রের কবিতাবলী তাহাকে সাহিত্য- 
জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াহিল। ইহা এতদূর আদৃত 
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হেমচ০৫ 


হইয়াছিল যে আমরা কোনও নাটক অভিনয়ের পুৰে 
প্রায়ই হেমবাবুর কোনও কবিতা আবুত্তি করিয়া! 
রঙ্গালয়ের দর্শকগণকে শুনাইতাম। কখনও কাহাঁকেও 
বিধবা! নারী সাঁজাইয়! আবৃত্তি করিতাম 
“ভারতের গতিহীন। নারী বুঝি অই রে।” 
কখনও ব। হেমচন্দ্রের “ভারত বিলাপ” আবুভ্তি 
করিয়া বলিতাম 
ভয়ে ভয়ে গাহি কি গাহিব আর 
নহিলে শুনিতে এ বীণা খান্জার 1”% 
বঙ্কিমচন্দের “বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হেমচন্দ্রের 
গীতিকবিতাগুলি সন্নিবেশিত করিয়া ৬ উমাকালী 
মুখোপাধ্যায় মতাশয় ১৮৭৬ খুষ্টাব্ে কবিতাবলী প্রথম 








্* অনৃতবাবু বলেন “হেমবাবুর কবিতায় আছে 'ভয়ে ভয়ে 
লিখি, কি লিখিব আর? কিন্তু আমি উহ পরিবর্তিত করিয়! 
গাহিতাম “ভয়ে ভয়ে গাহি ইত্যাদি” কারণ “লিখি'র সহিত 
“শুনিতে এ বাণ! ঝন্কারে'র সামগ্তীস্ত নাই। হেমচন্দ্রের বৃদ্ধাবস্থায 
কাশীতে একবার ভাহাকে এই পরিবর্তনের কথা বলিয়াছিলাম । 
তিনি শুনিয়া! বলেন “বেশ করিয়াছ। য্খন ওসব লিখি তখন 
কি আমার মাথার ঠিক ছিল?” আমি বলিয়াছিলাম, “আপনার 
কেন, ওরপ স্বলে মি্টনেরও মাথ| ঠিক থাকিত ন1।” 
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খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিলে বঙ্গীয় পাঠক- 
সম্প্রদায় গীতিকবিতার ক্ষেত্রে হেম্চন্দ্রের পুনরাবির্ভাবের 
জন্য ওংস্ৃক্য প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন, এবং অনেকেই 
তাহাকে এই জন্ত অনুষোগ করিতে লাগিলেন। তখন 
বাঙ্গালার সাহিতা-ক্ষেত্রে গীতিকবিতাঁর তেমন অভাব 
ছিল বলয়া বোধ হয় না। ছোটথাট কবিদের কথা! 
ছাড়িয়া দিলেও বিহারীলাল ও ঈশনচন্্র তখন গীতি- 
কবিতার ক্ষেত্রে আবিভূতি হইয়াছিলেন,_-এবং 
নবীনচন্দ্রের গ্ররতিভ1 তখন অবিশ্রান্তভাবে গীতিকবিতা 
উদ্দিগরিত করিতেছিল। কোন কোনও হকগ্রদশী 
সমালোঁচকের মতে নবীনচন্দ্র অন্তান্ত কাব্য অপেক্ষা 
“অবকাশরঞ্রিনীঃতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন । 
বাস্তবিক নবীনচন্দ্রের গ্রাতিভা গীতিকবিতারই বিশেষ 
উপযোগী বলিয়া মনে হয়। তথাপি বাঙ্গালার পাঠক- 
সম্প্রদায় যে হেমচন্দ্রের গীতিকবিত পাঠ করিবার ভন্ত 
গুৎস্ুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, 
হেমচন্দ্রের গীতিকবিতায় এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল যাহ! 
নবীনচক্্রের কবিতায় ছণ্প্রাপ্য ছিল। সে বিশেষত্ব কি, 
তাহা £আধ্যদশন্র একজন সুবিজ্ঞ সমালোচক এইরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন £-_ 
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€হমচন্দ্র 


“হেমবাবুর লেখাতে যত তেজ, যত শক্তি, যত 
গাস্তীধ্য আছে, তাহা নবীনবাবুর কবিতাতে দৃষ্ট হয় না। 
নবীনবাঁবুর কবিতা মিষ্ট এবং কোমল, হেমবাবুর কাঁবতা। 
গম্ভীর এবং তেজন্বী। নবীনবাবুর কবিতা সরি মিঞার 
টগ্লপা, হেমবাবুর কবিতা তাঁনসেনের গান। নবীনবাবুর 
কবিতা কোঁকিলকণ্ঠী সুন্দরীর কাওয়ালী গীতের 
শায়--সে যেমন অল্প অল্প নাচিয়া নাচিয়া সৌন্দধ্যের 
লহরী তুলিয়! দিয়া! তাহাতে সঙ্গীতের লহবী মিশাইয়া 
দেয়, তেমনি নবীনবাবুর সুন্দর সরল শব্গু'ল নাচিয়া 
নাঁটয়া চাকুচিন্তা-তরঙ্জের সাহত মিলাইয়া যায়। 
নবীনবাবুর কবিতার এতদূর প্রশংসা করিয়া হেমবাবুর 
কবিতার সমাক্‌ বর্ণনা করা দুরূহ বোধ হইতেছে । 
হেমবাবুর কবিতার সম্যক্রূপে বর্ণনা করা ছুঃনাধ্য। 
ইহাতে এমন এক অনিব্চনীয় ভাব আছে, হৃদয়কে 
নাচাইবার, শোণিতকে উত্তপু করিবার, এমন এক 
অদ্ভুত শক্তি 'মাছে, যে যিনি তাহার কবিতা পাঠ করেন 
নাই, তাহাকে তাহ! বর্ণন। দ্বারা অনুভব করাইরা দেওয়] 
নিতান্ত ছুরূুহ। ইহা সময়ে সময়ে অতুলনীয়, অমানুষিক 
ভূত ব্যাপার বলিয়া বোঁধ হয়। ইহা মধুর গম্ভীর 
দেবক-নিঃশ্যত স্লঈগীতের স্তায়। নবীনবাবুর কবিতা 
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ললিত রাগিনী, হেমবাবুর কবিতা ভৈরব বাগ। 
নবীনবাবুর কবিতা কুহ্থম সুরভি বসন্তানিলের হ্যায়, 
হেমবাবুর কবিতা নিদাঘকালীন কাদস্থিনী নির্যোষবৎ 
ভীম প্রভগ্জনের হ্যায় । নবীনবাবুর কবিতা, ভাগীরথীর 
কুলকুলধ্বনি, হেমবাবুর কবিতা! দিগন্তবিসপাঁ অতলম্পশী 
জলধিকল্োল। নবীনবাবঝু মানবহদয়ের কেধলমাত্র 
কোমল ভাব সুচাঁরুরূপে অধায়ন করিয়াছেন। হেমবাঝু 
সমগ্র মানবহৃদয় মনঃমংযোগ পুর্বক আলোচনা ও 
আধকার করিয়াছেন । ও 
“হেমবাবুর কল্পনাবিহঙ্গ যত উচ্চে ছুটিয়া যাঁয় 

নবানবাবুর কল্পনা কাচ তত উচ্চে উঠে না । হেমবাবু 
যেন |] 

তুচ্ছ করি নত্যভূমি 

হলন্ত অনল প্রায় 

উঠিয়া নেঘের গায়, 

ছুটিয়৷ অনিল-পথে তুস্থর ছড়ান। 
নবীনবাবুর কল্পনা প্রণয়-ঘটিত বা তৎ্সদৃশ অন্ত 

কোন কোমল বিষয় লইয়া কাল অতিবাহিত করিতে 
বিলাদ করে। হেমবাবুর কল্পন! স্থষ্টি প্রলয় ইত্যাদি 
ঘোর গভীর বিষয় লইয়া! আন্দোলন করিতে ভালবাসে । 
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তবে ষে হেমবাঁবু কোমল বিষক়িণী গীতি গাইতে পারেন 
না তাহা নহে। হেমবাবু ইচ্ছা করিলে যে নবীনবাবুর 
্াঁয় মৃদ্ুকোমলম্বরে গাইতে পারেন না তাহা নছে__ 
যেহেতু “হতাশের আক্ষেপ? ও প্রিয়তমার গ্ররতি” ভাহার 
প্রমাঁণ। হেমবাবু বসন্ত সমটীরণ বহাইতে পারেন, 
প্রস্থননিচয়শোভিত বল্পরীকে দোলাইতে পাবেন, 
কল্লোলিনীর কুলুকুলু রব, গোকুল নিকুর্জে রাধিকার 
মনের মুরলিধবনি সকলই শুনাইতে পারেন কিন্তু 
তিনি বুঝিয়াছেন যে তাহার জন্ম উচ্চ মভাঁন্‌ সঙ্গীত 
গাইবার নিমিত্ত । সংক্ষেপে, নবীনবাবুতে যাহা! আছে, 
তাহ! হেমবাবুতে আছে। কিন্তু হেমবাবুতে যাহ 
আছে, তাহা নবীনবাবুতে আছে ইহার প্রমাণ নবীনবাধু 
কুত্রাপি অগ্ঠাপি দিতে পারেন নাই । 
ধু এ ০০ ঞ 

“হেমবাবুর রুচি ও নীতি অতি উচ্চ ও অতি 
বিশুদ্ধ। পাঁপের প্রতি বিদ্বেষ, অত্যাচারের প্রতি 
ক্রোধ, সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা, দুঃখীর প্রতি দয়া, স্বদেশের 
প্রতি অনুরাগ, কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা, পবিত্রতার প্রতি 
ভক্তির সঞ্চার, হেমচন্দ্রের কবিতাপাঠে পাঠক উপলব্ধি 
করিবেন । হেমবাবুর কবিতা, কথন বা বোধ হয় 
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ধর্মমন্দিরে বেদী হইতে পঠিত হইবার নিমিত্ত লিখিত 
হইয়াছে--কখন বা বোধ হয় নির্বাদত ম্যাটসিনির 
জলন্ত হৃদয়ভেদী রচনাঁবলীর ন্তাঁয় ভূতগৌরববিস্মৃত 
স্যুপ অধীন জাতিদিগকে জাগরিত করিবার জন্য 
রচিত হইয়াছে । 

“ইন্ড্িয়াসক্তি--পাঁশব পিপাপা-ষাহা নবীনবাবুর 
প্রণয় কবিতাতে গাঢ়ভাবে সংস্থিত তাহা হেমবাবুর 
কবিতাতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । হেমবাবু কদাচিৎ 
যখনই দূষিত ইন্দ্রিয়স্খের উল্লেণ করিয়াছেন তখনই 
তাহার প্রতি পাঠকের ঘুণ! জন্মাইক়া দিয়াছেন । 

এ ১ বি টং 

“পামাজিক দেষোদেঘাষণ, মহাত্মগণের গুণ কীর্তন, 
উৎসবগীতি ও বীর গান প্রভৃতি লৌকিক গীতির 
প্রবর্তক হেমচন্দ্র। তিনি বশী সাহিত্যাকাশে উদ্দিত 
তইয়া ষে অমুতময় মৃতসঞ্ীবনী গীতাবলী বর্ষণ করিয়া- 
ছেন, তেমন গম্ভীর, তেমন তেজোময় স্বরলহুরী কেহ 
কখনও শুনে নাই । বাঙ্গালায় সেই গীত অভভৃতপুর্ব্ব-_ 
অনম্ুভূতপুর্ব। হেমচন্দ্র বাঙালায় প্রুপদ আরোপ করি- 
লেন--সমস্ত বাঙ্গাল শ্ুম্তিত ও চমতরুত হইল-_ 
কিয়ৎক্ষণের' জন্ত বাঙ্গালীর মৃতদ্দেহে শোণিত সঞ্চার 
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হইল-_কিয়ৎকালের জন্ত বাঁঞগালীর শীতল হৃদয় উষ্ণ 
ভইয়া উঠিল। গাঁও হেম্চন্দ্র গাও--তোগার গান 
শুধ্যালোকসম প্রচণ্ড অথচ স্বাস্থ্যকর ও মহাঁফলোত- 
পাদক।” 

“অকাল-কৌকিল ।৮ পুর্ব উল্লিখিত হই- 
যাছে বে শুন গীতি-কবিতা-বচনার জন্য হেমচন্দ্রকে 
অনেকেই অনুরোধ করিয়াছিলেন । হেমচন্দ্রের কনিট 
সহোদর শুকবি ঈশাঁনচন্দ্রও “মকাল-কোকিল” শীর্ষক 
একটি সুন্দর কবিতায় হেনচন্দ্রকে অনুযোগ করিয়া- 
ছিলেন। বান্ধব-সম্পদক কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে 
ঈশানচন্দ্র উক্ত কবিতাটি প্রকাশিত কারবার জন 
প্রেরণ করিলে তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ ২০শে জুলাই তারিখ 
সন্থলিত একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “অকাল- 
কোকিলের মত আরও ছুটি কবিতা আরম উপহার 
পাইয়াছি। তন্মধ্যে একটি জঘন্য আর একটি উৎকৃষ্ট, 
কিন্তু আপনার অকাল কোকিলের নিকট হীনপ্রভ 
হইবে ।” পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে ষে মধু- 
ন্দনের স্বর্ারোহণ উপলক্ষে রচিত কবিতায় হেমচন্দ্রই 
মধুস্থদনকে “অকাল-কোকিল” আখ্য। প্রদান করিয- 
ছিলেন। কিন্তু এই আখ্য। হেমচন্দ্রের নিজের উপরই 
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বিশেষভাবে প্রযোজ্য । কারণ স্বাধীনদেশে জন্মগ্রহণ 
করিলে তাহার প্রতিভা যেরূপ স্বর্তি পাইত* তিনি 
যে কালে যেদেশে আবিভূতি হইয়াছিলেন তাহাঁতে 
তাহার প্রতিভা তেমন স্বাদীনভাবে প্রকাশিত হইতে 
পারে নাই। প্ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, 
নহিলে শুনিতে এবীণা বঙ্কার”তাভার হৃদয়ের 
অন্তরতম প্রদেশের বাণী সত্য সত্তাই অকখিত রহিয়া 
গিয়াছে । ইঈশানচন্দ্রের “অকাঁল-কোঁকিল* শীর্ষক 
কবিতাটি পরে তদ্দিরচিত “চিউ-মুকুর"* নামক. কাবা, 
রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল । আমরা সেই কবিতাটির প্রথম 
ও শেষ শ্লোকদ্বয় উদ্ধত করিতেছি । 
কে বলেনাহিক আর বঙ্গের ভবনে 
মধুর নিনাদী পিক, নীরব সে ধ্বনি 
কীদাইয়া গৌড়জনে শ্রীমধুস্থদনে 
হরিল ভূবনত্রীস শমন যখনি। 
নগরের প্রান্তভাগে উন্নত বদনে 
অই যে উল্লাসে পিক মধুর বাস্কারে, 





* “চিতমুকুর” হেমচন্দ্রকেই উৎস্থষ্ট হয়। আমরা উৎসর্গ 
পত্রটি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 
*পূজ্যপাদ জ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ মহাশয় । 

আর্য 1* সংসারে ধদি কাহাকেও দেবতুল্য ভাবিয়া থাকি 
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'ভারতসঙ্জীত রাগ সুগস্তীর তানে 
“আর ঘুমাঁওনা' বলি জাগায় সবারে । 
৭ 3 রঃ ঁ ৬ 
হৃদয়ের তুৰানল নয়নের জলে 
নবায়ে আনন্দ মনে গাহ একবার 
জী বঙ্গবাসী প্রাণে গীত রস ঢেলে 
শুদ্ধ হৃদয়েতে কর সুধার সঞ্চার । 
বন্দী। বথ। কুদ্ধশ্বাসে নিবণীদ্ধব পুরে 
সুদূর কোকিল কে জুড়ায় যাঁতনা 
তেমাতি এ বঙ্গবাপী তব ভধাস্বরে 
ভুলিবে ঈবংভাবে দাসন্থ নাতনা | 
'তুষানল |; “অকাঁল-কোকিল”্শীর্ষক কবিতা- 
টির অষ্টম বাঁ শ্ষে শ্লোকের প্রথম পদদ্বয়ে হেমচন্দ্রের 
“তষানল*-শীর্ষক একটি অবিতার প্রতি ইঞ্চিত আছে। 





ভবে সে আপাঁন-হাদি সব্গুণের পক্ষগাতি। হইর' কাহাকেও্ড 
অবনত হৃদয়ে পুজী করিতে ইচ্ছা থাকে সেও আপান--উন্নত 

প্রকৃতি দেখিয়া ঘি কাহারে! পদাবনত হইতে ইচ্ছা হইয়া 

কে সেও আপনি। প্রথমত, অগ্রর্ভ বলিয়া চিত্তমুকুর 

আপনারই অঙ্চনার উপকরণ ; দ্বিতীয়ত, থে মহত্ব! এত সদ্‌গুণ 

বিভুষিত তিনিও উপাস্য । ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চিত্তমুকুর আপনাকেই 

অর্পণ করিলাম , কনিষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতি যেরূপ স্েহদৃষ্ট 

আছে টিতমুকুরের প্রতি সেই শ্সেহদৃষ্টি থাকিলে আর একটি 
নৃতন স্ুধে সুখী হইব । আগনার ম্মেহের আীঃ- 
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আমরা এ পর্ধান্ত তৎসম্বন্ধে কিছু বলি নাই। অকাঁল- 
কোকিল শীর্ষক কবিতাটি রচিত হইবার কিছুদিন পূর্বে 
এবং বোধ হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাবে হেমচন্ত্রের প্রথম খণ্ড 
কবিতাবলীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন 
পরেই, হেমচগ্্র এই কবিতাটি রচনা করেন। “ভুষানল? 
ও ভারত-সঙ্গীত” একত্র মুদ্রিত করিয়া কোন কোন 
বন্ধুকে তিনি উপহার দিয়াছিলেন এবং তৃতীয় সংস্করণের 
কয়েকথণ্ড পুতশ্তকের শেষভাগে উহ] বাধানও হইয়াছিল । 
কন্ধ “কুধান্ল' কবিতাটি হেনচন্দ্রের গ্স্থাবলীর.এচলিত 
সংস্করণগ্ালতে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাতে 
'ভারত-সঙ্গাতের কবির হৃদয়ে কি তুষানল অনুক্ষণ 
আনিতো ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। 

কবিতাবলী” দ্বিতীয় খণ্ড। বাগালার 
(শক্ষি ত-সমাজের অনুরোধের ফলে বুত্রসংহারের মহাকবি 
পুনরায় গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে আবিভূতি হইলেন। 
১৮৮০ খুষ্টান্ধের প্রথমেই “কবিতাবলী দ্বিতীয় থণ্ডঃ 
প্রকাশিত হইল। ইহাঁর প্রকাশ কালে কলিকাতা 
গেজেটে নি-মলাদ্ধত সংক্ষিণ্ড পরিচন় প্রদত্ত হয়। 


পুস্তকের নায,--কবিতাবলী বাঁ & 0011906197) ০1700911091 
[1999৪ ছ্িতীয় খণ্ড । কলিকাতা ৩৫ বেনিয়াটোল1 লেন, রায় 


২২৩ 


(৩৬৩ 
০০০ 


যন্ত্রে বিপিনবিহা'রী রায় দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার 


রার প্রেস ডিপজিটারিতে প্রকাশিত । প্রকাশের তারিখ ১লা 
জানুয়ারী ' ১৮৮০ খুষ্টাব্দ। পত্র সংখ্যা %৭ ডুয়োডেসিমে। । 
প্রথম সংস্করণ ১০০০ ছাপা হইল। মুল্য ॥০। গ্রন্থ সত্ত্ীধি- 
কারীর নাম ও ঠিকানা! হ্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপু | 
1)050111)1150 810 17100 0901708১ 130178069 810 169 0901 
10108, 119 377৮6) €(721)098+ 1116 8) 11) 412170107800))) 
২৮00 8110 710 03111) 07690 1১৮ 15700197709, 197 0109 


1)901)19 01 101)18 009))61)) 879 80)01)9 0110 91)10068, 


পুস্তুকখানিতে হেমচন্দ্রের নিয়লিখিত নূতন কবিতা- 
গুলি প্রকাশিত হয় ;-- 


১। কাশীদৃপ্তঠ ২। শিশুরহাসি ৩। গঙ্গার 
মূর্তি ৪1 চিন্তা ৫। গঙ্গা ৬" বি্বাগিরি 
৭1 মণিকর্ণিকা ৮1 ইউরোপ এবং আসিয়া 


৯। পঞ্মফুল ১০। রেলগাড়ী ১৯। বিশ্বেশ্বরের 


আরতি ১২। বাঙ্গালীর মেয়ে। 

আমরা পৃর্বাবলদন্থিত প্রথান্থুসারে এই কবিতাগুলি 
সম্বন্ধে ছুই একটি কথ! বলিব । 
১ কাশীৃশ্ঠ। . হিন্দুর, নিকট কাশীর 
ন্যায় পবিত্র তীর্থ ভ্রিজগতে নাই ।. সেই সোগার কাশীর 
২২৪ 


০হমচন্ত 


পবিত্র দৃশ্ত জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের অমর তুলিকার 
উপযুক্ত রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে 2-_ রর 


*অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে-- 
বিশাল সলিল রাশি 
সম্মুখে চলেছে ভাঁগি,--- 

জীহ্বী কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে ?” 


এই কবিতাটির শেষভাগে কবি বলিতেছেন, 


“হিমাত্রি ভূধর হতে কুমারিক1 ভিতরে 
নাহিক এমন প্রাণী, 
হেন জাতি নাহি জানি, 
কি বাণিজ্য ব্যবসার 
* ভক্তি মুক্তিকি বিদ্যার 
আশা করে যে না আসে অন্নপূর্ণা-নগরে । 


স্ 


আমিও ভিখারী এই ভবরাজ্য ভিতরে, 
কে দিবে আমারে ভিক্ষা--- 
পাব কি আমার দীক্ষা 
প্রবেশিলে অই পুরে অর্ধদগ্ধ অন্তরে 7” 
উপরি-উদ্ধত কয়েকটি সরল ছত্রে কবির যে আস্ত- 
'রিকত। ও স্বধন্ম-বিশ্বাম প্রকটিত হইয়াছে তাহা কি 
গভীর ! 'সংসার-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত কোন্‌ দগ্ধহদয় 


গ | ২২৫ 


হেমচক্দ্র 


ভিন্দুর প্রাণের অন্তরতম তন্্ীতে হেমচন্ত্রের ভাবের 
ঝঙ্কার প্রতিধ্বনি তুলিবে না? কিন্তু হেমচন্দের 
কাবোর অদ্ভুত সমালোচক অক্ষয়চন্্র অপুর্ব্ব মনীষাঁবলে 
উহ] তইতে এক “বিচিত্রা শিক্ষা” আহরণ করিয়াছেন । 
তিনি বলেন, উক্ত ছত্রে গ্রমাণিত হইয়াছে যে, “ভ্তি- 
শুনা, বিশ্বান-শূন্য, ছন্-হৃদয়ে হেমচন্ত্রের শান্তিলাভ হয় 
নাই! হেমচন্দ্রের কবিত্ব ও জীবনী হইতে এই বিচিত্রা 
শিক্ষা আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই।” কেন 
শান্তিলাভ হয় নাই তাহার অন্য কারণও অক্ষয়চন্্র 
দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন “কোনরূপ বৈর- 
ভাব হৃদয়ে পুষিয়া রাখিলে, সে হৃদয়ে আর শাস্তি আসে 
না” হেমচন্দ্রের ইংরাজ-জাতির উপর তত্র বৈরভাব 
ছিল সুতরাং তিনি শান্তি পান নাই । বৈরভাব হৃদয়ে 
পোষণ করিলে বে শাস্তি পাওয যায় না--এই মহাসত্য 
অক্ষয়চন্দ্র নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিয্বা- 
ছেন তদ্বিষযয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। ইংরাঁজ জাতির 
উপর হেমচন্দ্রের কতদূর বৈরভাব ছিল তাহা! আমরা 
পরে আলোচনা করিব। অপরের ঈশ্বর-ভক্তি বা 
ধন্ম-বিশ্বীস সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কোন কথ! বলা অক্ষ্চন্দ্রের' 
'পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারি না--তবে 


১৩০ 


হেম৮ত 


অনুসন্ধানে যতদুর জানা যার, তাহাতে ইহাই অবগত 
হুইয়াছি যে হেমচন্ত্র ভণ্ড ছিলেন ন!, এবং তীহার 
কাব্যাদ্ীর বুস্থলে যে স্বধন্ম-প্রেম ও ভগপুক্তি প্রকটিত 
হইয়াছে, তাহা ভক্কিশুনা, বিশ্বাস-শুনা জদয় হইতে 
উৎসারিত হয় নাই। 


২। শিশুর হামি। এই কবিতাটিতে 
শিশু-প্রেমিক কবি "স্বরগের উৎ1”--শিশুর হাঁসুটি-_ 
অমর করিয়া রাখিয়াছেন,__ 


“ভাস্রে টাদের কর--হাস্রে প্রভাত, 
৬ ডাক পাখী প্রিয় সুরে 
দোল্‌ গাতা ঝরে ঝ,রে 
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত ; 
উঠক মানব-কঠে ললিত সঙ্গীত, 
বাঁজুক, “অর্গান" বাঁশী, 
তরল তালের রাশি 
চুটুক নর্তকী-পায় করিয়! মোহিত $--- 
কিছুই কিছুই নয় 
ও হাসির তুলনায় 
জঞতে কিছুই নাই উহার মতন !”. 


৭ 


হেমচন্র 


৩। গঙ্গার মুত্তি। প্রামনগরে কাশী- 
রাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তরে নির্িতি একটি সুন্দর গঙ্গার 
ুর্তি স্থাপিত আছে।” তদ্র্শনে এই কবিতাটি রচিত 
হম্স। কাব এই অচেতন পাষাণ-মুর্ভিতেও জীবন দেখিতে 
পাইয়াছেন-- 


“মৃত যদি তুমি তবে কেন এত 
ও মুখ মণ্ডলে লাবণ্যমাথা-- 
এখনও যেন সে জীবন চন্জ্রমা 


€ 


সর্বব অঙ্গথরে করেছে বাক] 1” 


তাই মানব-প্রেমিক কবি জিজ্ঞাস! ক রিয়াছেন-_ 


“মানবের বাথ ব্যথে কি ও হদি?-- 
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ? 
দেবের পরাণে গশে কি কখনও 


কলুষে তাপিত মানব-দুখ ? 


৪1 চিত্ত । চিন্তাকে সম্বোধন করিয়া কবি 
বলিতেছেন,-_ 


কোথা হ'তে এসো, বল ফিরে কোথা যাও? 
মানব-হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও ? 
খেলায় দামিনীলত। আকাশে যেষন-- 


৮ 


০হমটজ্ 


চকিত মেঘের কোলে 
চিকণ বরণে দোলে 
মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন ! 
তিনি চিন্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে ন-_ 

হে চিন্ত। তরঙ্গ বত 

মানবের ছুঃখ গতি 
ফেরে না কি, ফিরাইলে নৃতন প্রথায় ? 
৫1 গঙ্গা । এই কবিতাটির ছন্দ যেন গঙ্গার 


আ্োতের গতিতে চলিয়াছে । যে ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহ 
ভম্মীভূত সগরকুলকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল, কবি 
ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া সেই ভাগীরথীকে 
নিজীব বঙ্গদেঞ্ধকে সপ্ীবিত করিবার জন্য শুভ শঙ্খ- 
ধ্বনি দ্বার! আহ্বান করিয়াছেন ! 

গরহিতে ত্রত করি 

দ্রব হ'লে দেহ হরি, 

বারিরূপে, সুমঙ্গলে, 

শিথাইলে ধরাতলে--- 

শিখাইছ প্রতি পল--- 

ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফল 

দয়! করুণার রেখ। 
তোমার শরীরে লেখা, 


২৭৯৯ 


হেমচন্্র 


পরহিত "চিন্তা-ব্রত 
| তরঙ্গিণী, তোমাগত 
তাই পুণ্যময় ধার! 
হে গঙ্গে পাতকহর। 
পতিত পাবধনী তোম1 সবে বলে রঙ্গে 1-- 
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে গঙ্জে। 


না স% ৫ ১ ক 


উদ্ধাপ বঙ্গেরে মাতা 

শিখাইয়া এই কথা-- 

ত্যজে স্বার্থ-আরাধন] 

সাধুক্‌ নিজ-সাধনা ; 

তাজে ফুল তিল ফল, 

তুলুক, তোমার জল 

হাদয়ে ভক্ষণ করি 

তোমার দীক্ষা-লহরী, 

চলুক তোমারি গতি - 

শোতম্বতী-স্বেগবতা 

বঙ্গের চিন্তার ধার, 

ঘুচুক চিত্বের কার] ; 
উদ্ধার--উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে !”- 
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী গ্জে ?' 


"১৩৩ 


হেমচজ্র 


৬ | বিহ্যগিরি ।__-ভারতবর্ষে ইংরাজ নবযুগ 


আনয়ন করিয়াছেন । 
সেদিন নাহি এখন 
ভারত নহে মগন 
অজ্ঞান-তিমির-নীরে, 
ভারত জাগিছে ফিরে।--- 
গ ফা | নঃ 
উড়েছে নব নিশান, 
ছুটেছে আলো।-তুফান, 
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে! 
সেই জন্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় উৎফুল্ল 
হইক্স! জাতীয় কৰি হেমচন্দ্র দেশবাসিগণকে তাহার 
মর্মম্পণিনী" কবিতায় উদ্দীপিত করিয়া! তাহান্িগের 
গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন £-_ 


কে বলেছে এই ভাবে 

ভারতের দিন ষাঁবে ?-- 

“নিশির প্রভাত শাই' 

যে বলে সেজানে নাই, 
ভারতের ভাবীবেদ পড়েনি কখন,--. 

জানেন! সে জগতের 

কিবা গতি, কিবা ফের, 


২৩১ 
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ফেরু এ ভাঁরতবাসী 
রী জ্ঞানের তরঙ্গে ভাঁমি। 

হাসিবে অপূর্বব হাঁসি, লভিয়! জীবন--- 
চলিবে নৃতন পথে 
সাধিবে নৃতন ব্রতে, 
ফিরাঁতে নারিবে তায় 
এ তরঙ্গ নাহ যায় 

একবার হ্ৃদিতটে খেলিলে কিরণ,__ 


যাবে আগে--যাবে সদা, 

অন্যথা নহবে কদা, 

চিরাদিন এই রীতি, 

জীবনের এই নতি, 

জাগলে নাহিক নি চির জাগর।]1। 

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ 

ভারতে আমি ইংরেজ ; 

ধরে তার পথ-ছায়া 

আবার তোলরে কায়া 


স ৪ ন 


এই সে জীবনারস্ত, 
উদয়ের মুলস্ততত _- 
কত না ভ্বলেতে হবে, 


২৩২ 


হেমচক্দ 





কত না! ভাবিতে হবে, 
সে জ্বালা--সে বেগ--কেবা জানিবে ঞএপ্পন ! 

ভুলিতে হবে আপন, 
ভুলিতে হ'বে স্বপন, 
জাগাতে হবে জীবন, 

তবে সে পারিবে; 
ছুটিতে ওদের সঙ্গে, 
লিখিতে কালের অঙ্গে, 
খেলাইতে এ তরঙ্গে 

তবে সে পারিবে ঠা 
জ্ঞানের শকতি লভে 
জগতে ঘুবাতে হবে, 
তবে সে আসন পাবে, 

সম্কল্প সাধিবে ! 
জেনে সত্য--জেনেো। কথা 
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা 
ভারত-উদ্ধার-পথ 
ত্যজ অন্য মনোরথ-_. 

ভূলে যাও আগেকার পুরাণ কথন ! 

না থাকিলে এ ইংরাজ 
ভারত অরণ্য আজ, 
কে দেখাত, কে শিখাত, 


২৩৩ 


হেমচন্্ 





কেবা পথে লয়ে যেত-- 
ষে পথ অনেকদিন করেছ বর্জন ! 
মুখে বল জয় জয় 
ধর ধ্বজ1 শিলালয়, 
ছিড়ে ফেল পূর্বববেদ, 
ভোলে। নে প্রাচীন ভেদ -- 
অই---ভারতের গতি-_ রেখে রে ম্মইণ 
হে ভারত-ব্যাপী গিরি রেখো রে স্মরণ 
ভবিষ্যৎ-পারাবার 
ৰ পার হতে জন্য আর 
ভারতের নাহি ভেলা, 
ভারত জীবন খেলা 
একত্রে ওদেরি সঙ্গে উদ্ধার, পতন! 
অক্ষয়চন্জ্র বলেন “হেমচন্দ্রের কাবো শ্বজাতি বাৎসল 


_নাই বলিলেও চলে ।” তিনি বলেন হেমচন্ত্র “কোথাও 

স্মরণশক্তি গুণে স্বদেশান্ুরাগী, কোথাও জাতিবৈরবলে 
স্বজাতিবংদল ৮ তাহার মতে "স্বজাতি ০প্রমে, 
হেমবাব পৌছিতে পারেন নাই, বিজাতি-বৈর পর্যাস্ত 


তাভার কবিত্বের সীম1 1৮ 


অক্ষয়চন্দ্রের এই অত্যাশ্চধ্য আবিক্ষিটাগুলির ভন্ 


২৩৪ 


£ 


হেমা 


“হেমচ্স্মৃতরক্ষাসমিতি" কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হুইয়া- 
ছেন। এবং বঙ্গীয় সাহিতাপরিষৎ এই আরিক্ষিয়াগুলি 
বনু অর্থব্যয়ে প্রচার করিতেছেন। হেমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি 
এই অপুর্ব সম্মান বঙ্গদেশে ভিন আর কোথাও সম্ভবে কি? 

হেমচন্দ্রের যে দেশভক্তি আদৌ নাই, অক্ষয়চন্ত্র অনু- 
গ্রহ করিয়া! ততদূর বলেন নাই । তিনি বলেন, হেমচন্তর 
“জাতিবৈরজনিত দেশভক্তিতে ভোরপুর ।* জাতিবৈর 
অর্থে ইংরাজ জাতির সহিত টৈরতা1। হেমচন্দ্রের 
«এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পুর্বে ষবে” ইত্যাদি পদে জাতি- 
বনলতা! আছে বটে, কিন্ত, অক্ষয়চন্দ্রের মতে, সর্বত্রই 
জাতিবৈর আছে। ঈপগর গুপ্তের 


ভঞ্চহুভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাঁসিগণে 
প্রেষপূর্ণ নয়ন মেলিয়া 
কতরপ স্সেহ কৰি, দেশের কুকুর ধরি, 


বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়।। 
প্রভৃতি পনে ষে তীব্র ও বিশুদ্ধ স্বগাতিপ্রেম ও দেশ- 
বাৎসল্য আছে, হেমচন্দ্রে তাহা নাই। 
সাহিত্য-পরিষদের ছাপ সত্বেও অক্ষয়চন্দ্রের উপরি 
উদ্ধৃত অভিমতগুলির প্রতিবাদ করা আমর! অনাবস্তক 
মনে, করি । বিন্ধ্যগিরির যে অংশ পূর্বের উদ্ধ ত 


২৩৫ 


হেমচন্া 





করিয়াছি, তাহ! হইতেই ম্পই প্রতীত হইবে, ইংরাজ 
জাতির প্রতি হেমচন্দ্রের কতদূর শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধার 
পরিচয় তাহার রচনার নানাস্থলে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 
সাধারণতঃ একট! জাতির প্রতি টবরভাব পোষণ করা 
কোনও শিক্ষিত বাক্তির পক্ষে অস্বাভাবিক । যদি 
একজন ইংরাঁজ অত্যাচার করেন, তবে কোন শিক্ষিত 
ব্যক্তি উন্মত্ত না হইলে সমগ্র ইংরাজ জাতির প্রতি 
বৈরভাব পোষণ করিতে পারেন না। ইঈশ্বরগাপ্ডের 
স্বজাতি- প্রেম হইতে হয়ত হেমচন্দ্রের স্বজাতিপ্রেম 
বিভিন-কিন্তু কাহার প্রেম গভীরতর তাহা বিচার 
কর! সহজ নহে। ঈশ্বর গুপ্টু বলেন, বিদেশের ঠাকুর 
ফেণ্য়। স্বদেশের কুকুরের প্রতি সহ প্রদর্শন করিব। 
আমাদের মনে হয়, ইহাতেই জাতিটবর অধিক পরিমাণে 
পরিদৃশ্তমান। বিজাতির ঠাকুর বলিয়া তাহাকে স্বণা 
করিব, স্বদেশের নিকৃষ্টতম জীবকেও স্নেহ করিব-- 
ইহাঁতে যত শ্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হইয়াছে, তদপেক্ষা 
অধিকতর পরিমাঁণে বিজাতি-বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছে। 
শিক্ষিত হেমচন্দ্রের পক্ষে এপ জাতিবৈর পোষণ কর! 
অপন্তব। সেই জন্যই বিদেশের ্খবিহুল্য নর" রিপণের 
গুণকীর্তনে হেমচন্ত্র আত্মহারা হইয়াছিলেন-_বিদেশী 


২৩৬ 


হেমচন্দর 


সমাজ্জীর জুবিলী সঙ্গীতে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। 
বিদেশের ঠাকুর কেবলমাত্র বিদেশের বলিয়া! কখনও 
হেমচন্দ্রের ঘৃণার পাত্র হন নাই। স্বদেশের কুকুরের 
উন্নতির জন্তও হেমচন্দ্র নিরন্তর বত্ববান ছিলেন, তাহাকে 
কখনও স্নেহ করিয়াছেন, কখন কখন কশাধাতও 
করিয়াছেন, কিন্তু যখন কশাঘাত করিয়াছেন, 
তখনও তাহার উন্নতির জন্ত তাহার আন্তরিক চেষ্ট! 
পরিদৃষ্ট হইয়াছে । 

একটি গল্প মনে পড়িল। শুনিয়াছি, একবার 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কোনও বাটাতে একটি 
বালকের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনু- 
রুদ্ধ হন» সরকার মহাশয় দেখিলেন যে বালকটি 
যকৃতরোগে ভূগিতেছে এবং প্রশ্ন করিয়া জানিলেন ষে, 
সকলের নিষেধ সত্বেও তাহার অশিক্ষিত! জননী পুত্রের 
প্রতি অত্যধিক স্নেহ বশতঃ দুর্বল ও ক্ষীণকার 
পুত্রটিকে শীপ্ সবল ও স্থুলকায় করিবার মানসে 
অত্যধিক পরিমাণে দ্বৃত ও দুগ্ধ খাওয়াইতেছেন। তিনি, 
জিজ্ঞাসা করিলেন, .বাটাতে বালকটির সেবা করিবার 
জন্য আর কেহ আছে কিনা? উত্তর পাইলেন ষে, 
বালকটির একটি অপুত্রবতী বিধবা পিনিমাতা আছেন, 


২৩৭. 


হেমচন্দর 


তিনি বালকটিকে প্রাণাপেক্ষা ভাঁলবাসেন। উত্তর 
পাইয়া! ডাক্তার সরকার ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির 
হইয় গাড়ীতে উঠিলেন। বাটার লোকেরা জিজ্ঞাদা 
করিল “মহাশয় ব্যবস্থাপত্র দিয়! গেলেন না ?” ডাঃ সর- 
কার বলিলেন ণ“ওষধ দিয়া কি করিব? বালকটিকে 
মারিয়া ফেলিবাঁর জন্য এক! জননীই যথেষ্ট, তাঁহার 
উপর আবার শ্নেহময়ী পিসিমাত আছেন 1” এস্বলে 
জননীর ন্নেহের গভীরত। সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন 
কারণ নাই, কিন্তু অন্ধ শ্নেহ তাহাকে পুত্রের শক্রতে 
পরিণত করিয়াছে । কোন শিক্ষিতা জননী এপ 
করিতে পারিতেন না। ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম ষে 
গভীর সে বিষয়ে সন্দেই করিবার কোন কাবণ নাই, 
কিন্ত স্বদেশের কুকুরদিগকে মধ্যে মধ্যে কশাঘাত 
করিয়াছেন এবং বিদেশের মহাত্গণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিয়াছেন ধলিয়া শিক্ষিত হেমচন্দরের শ্বদেশবাৎসল্য 
বা স্বজাতিপ্রেম যে ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম হইতে 
নিক এরূপ অনুমান করা একান্ত অনুচিত। ব্বদেশে 
ব1 বিদেশে যেখানে মহত্ব দেখিয়াছেন, হেমচন্দ্রের হৃদয় 
সেইথানেই শ্রদ্ধায় ও সম্ত্রমে অবনত হইয়াছে, জাতি- 
বিদ্বেষে কখনও তিনি অন্ধ হন নাই। ইহাতে যদি 


২৩৮ 


হেমচজ্ 


তিনি নিন্দনীয় হন, তবে অক্ষয়চন্ত্র তাহাকে নিন্দা 
করিতে পারেন। মানুষ যেমন জাতিভেঘের কৃষ্টি 
করিয়াছে, প্রকৃতিও সেইরূপ জাতিভেদ করিয়াছেন। 
প্রকুতি দ্রই প্রধান জাতিতে মনুষ্যদ্িগকে বিভক্ত করিয়া- 
ছেন, মহৎ এবং নীচ। হেমচন্দ্র প্রথম জাতির অন্তভূক্তি 
--তাভাঁর শ্জাতি--মহতৎ এবং উদ্দারচরিত ব্যক্তি-_ 
জগতের যেখানে থাকুন না, তাহার প্রেমের আম্পদ। 
নীচের প্রতিও তাহার অনাঁদর নাই, কিন্ত স্নেহান্ধ 
জননীর মত তাহাদের মস্তক ভক্ষণ না করিয়া, শিক্ষিত 
জননীর মত তিনি কখনও স্েহ প্রদর্শন করিয়া, কখনও 
ব। তিরস্কার করিয়া,তাহাকে উন্নতির পথে সমারঢ় করি- 
বার জন্য নিরন্তর প্রয়াস পাইয়াছেন । 

হেমচন্দ্রের প্রতি অক্ষয়চঞ্জ্র তাহার পুস্তিকায় যে 
অবিচার করিয়াছেন, কোন্‌ ভাষার তাহার নিন্দ 
করিব? হেমচন্দ্রের কবিতাবিশেষের প্রতি অক্ষয়চন্ত্র 
যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা হেমচন্দ্ের অসংখ্য 
গুণপক্ষপাতিগণের সহিত আমাদের ক্ষীণ কথম্বর 
মিলাইয়! দেই বাক্য পুনঃগ্রয়োগ করিয়। তীহার সমা- 
লোচন গ্রন্থ সম্বন্ধে উচ্চকঠে বলিব যে উহা অক্ষয়চন্দ্রের 
অক্ষয় £কলম্ক*-_স্কীর্ণতার অন্ধকৃপ হইতে উদার ও 


২৩৯ 


হেমচজ্প 


মহাগ্রাণ হেমচন্দ্রকে বুঝিবার চেষ্টা করা তাহার 
পক্ষে বিড়ম্বনা ৮। 


৭ মণিকর্ণিকা | কাশীর মণিকর্ণিক 
তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। একটি কাহিনী অবলম্বনে এই কবিতাটি 
রচিত হইয়াছিল । ইহার এক স্থলে শিব শিবানীকে 
বলিতেছেন__ 


সখের অবনীতল দুঃখ যত তায়-- 
ভাবিলেই ছুঃখে সখ, খে ছুঃখ হয়! 
জগৎ স্থজত শিবে সরল প্রথায় 
সরল ভাঁবিলে ভব সর্ববস্থখময় | 


মৃত্যুশৌোক বলি লোকে দুঃখ করে চিতে, 
দেখেন] ভাবিয়া তত আহ্লাদের ভাগ 
মানবের মৃত্যুশোক মানবেরি হিতে, 
আগে সুখ-দুঃখ পরে জগতে সজাগ । 


দিবানিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন, 

আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী-__ 

এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন, 

কে আগে-কে পরে কেহ না পায় বিচারি । 


২৪৪৩ 


হেমচন্দ্র 
কে জানে নরের মাঝে সে নিগুঢ় কথ? 
কিন্ত শিবে না থাকিলে ধরাতে সূর্ব্বরী 


দিবার আদর এত হতো নাক সেখা- 
সেইরূপ সখ ছুঃখ বুঝহ শঙ্করী। 


ষে মানবের পরকাল-প্রথা-_প্হর্বোধ__দুজ্ঞেন্ 
অতি, অপার--অশেষ”--তাহার পক্ষে উপরি উদ্ধৃত 
মহাবানী জীবনযাত্রার সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। 


৮। ইউরোপ এবং আসিয়া । 
আফগানিস্থান যুদ্ধের পর হিন্দুকুশ-চুড়ে "বাজিছে ব্রিটিশ 
ব্যাণ্ডে বিজয়ের বাজন1।* ইউরোপ প্রতিদিন উন্নতির 
পথে উর্ে্উঠিতেছে, আর আপিয়াবাসী “অবৃষ্টে নির্ভর 
করি নামিতেছে পাতালে।” তাই স্বদেশপ্রাণ কবি 
হেমচন্দ্র আসিক্লাবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-_ 


তোমাদের দিবা সন্ধ্য। প্রাতঃকাল রজনী 
সকলি সমান জ্ঞান 1. 
আছে কিন। আছে প্রাণ, 
অন্ধ অথর্বের প্রায় 
ডাঁক খালি বিধাতীঁয়, 
* বলিলে অধৃষ্টে দোষি তুষ্ট হ'বে তখনি? 


ত' | ২৪৯ 


হেমচজ্ 





১৪২ 


কি দোঁব রে বিধাতার-কিব! দোষ প্রাক্তনে 
কি না, বল, দিল। বিধি ? 
করিতে ধরার নিধি 

বিধাতার সাধ্য যাহ দিয়াছে এ ভুবনে ! 


দিয়াছে এতই এরে, স্বপনেও কখন 
ইউরোপ না হেরে তায়! 
বল হে কোথা সেথায় 
এমন পর্বত, নদ, 
এমন দারু, নীরদ, 

এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্ত রতন। 


কোথায়, সেখানে হায়, হেন রশ্মি তপনে ! 
এত জাতি ফুল ফল, 
এমন নিশি শীতল, 

দেখেছে পাশ্চাত্য কোথ। হেন শশী-কিরণে ! 


সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি-- 
আমাদেরি হাদি তলে - 
সে ক্রোত নাহিক চলে 
আশ্রয় করিয়া মায় 
পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায় 
বাচিতে -মরিতে, হায়, জানিনা রে কেবলি ! 


হেমচজ্র 


৯। পদ্মফুল! প্রৌঢ় বয়সে ণভাবময় পদ্ম 
পুষ্প” দেখিয়া কবির মনে নানাপ্রকার ভাযুবর উদয় 
হুইয়াছে-_-এই কবিতায় তাহ! বণিত হইয়াছে। 


এত যে লুকানো! তোতে আগে ও জানিনে ] 
যৌবনেতে স্থখোদয় 
হায়রে সকলে কয়- 
প্রৌঢ়-সুখ কাছে আমি সে সুখ মানিনে ! 
পরিণত সখ বিনা স্থ কি জানিনে। 


পদ্মের সহিত কবির মনের যোগ কিরপে হইল 
তাহার কারণ কবি অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছেন-- 


* ভাঁবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন-_ 
এত শোভা বাস যার 
গঙ্ষেতে জনম তার, 
পচ্ধজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন ! 
জানি না বিধির, হায়, রহ্ত্য কেমন । 
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ধ 1 
হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে 
ব্বীধিলা এ দেহপুটে ? 
'কপুষ-পদ্ধেতে ফুটে, 
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ভোবে ভাসে যানে! 


২৪৩ 


হেমচম্ 


বুঝেছি, রে শতদল, অচ্ছেদ্য বন্ধনে 
তাই তুই আমি বাধা, 
এক সঙ্গে হাসা কাদা, 
তাই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে ! 
ভুূলিব না তোরে, পদ্ম, 
ভূলিব না--ভুলিব না--জীবনে মরণে ! 


১০7 রেলগাড়ী ॥ হেমচন্ের অন্যান্য 
কবিতার ন্যায় এই কবিতাটীরও ছন্দ ও তাষ! যেন 
ভাবের গ্রতিধবনি । কবিতার শেষভাগে ইংরাঁজজাতিকে 
সম্বোধন করিয়া! কবি বলিতেছেন 

অসুর অসাধ্য কাজ সাধিতেছ জগতে !-- 


জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে, 
গার না কি বাচাইতে নিজ্জ্াব ভারতে ?" 


১৯১ । বিশ্বেশ্বরের আরতি । ইহার 
সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন, প্কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্ত্র 
চৌধুরী কোং কর্তৃক বিশ্বেশ্বরের আরতি বালা অক্ষরে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত. হুইয়াছে। তদবলম্বনে এবং যে 
সকল ব্রাঙ্গণের আরতি, করিস -থাকেন তাহাদের. 
মধ্যে একজনের সাহায্যে ' এই অনুবাদ করিয়াছি। 


২৪৪ 


হেমচন্ঞ্ 


প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শব্দগুলি ঠিক ঠিক আছে, 
তবে বাঙ্গালা ভাষায় পঠন ও ভাবগ্রহণ হইত পারে 
তজ্জন্য যেখানে যেন্ধপ পরিবর্তন আবশ্ঠক হইয়াছে 
তাহাই করিয়াছি । 


১২। বাঙালীর মেয়ে । “বাঙালীর মেয়েকে 
উদ্দেশ করিয়া কবি এই যে রহস্তপুর্ণ কবিতাটি রচিত 
করিয়াছিলেন, তাহার রস রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই উপ- 
ভোগ করিয়াছিলেন । নটরাজ অমুতলাল বস্থ বলেন, 
হেমচন্দ্রের কবিতাগুলি ষে সেকালে কিরূপ আদৃত 
হইত তাহ! ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় ষেতাহার 
কবিত! গুগির অনেক ব্যঙ্গান্ুকূতি (09100) হুইয়া- 
ছিল। অমুতলাল স্বয়ং হেমচন্দ্রের কোনও কোনও 
কবিতার 79700 করিয়াছিলেন । “বাঙ্গালীর মেয়ে” 
কবিতাটি সেকালে অনেকেরই কষ্ঠস্থ ছিল এবং উহার 
অনেকগুলি 08:05 হইয়াছিল। *ভারতউদ্ধার*-কর্তা 
ইন্দ্রনাথও “বাঙ্গালীর ছেলে” শীর্ষক একটি ব্যঙ্গান্ুকৃতি 

করিয়াছিলেন। কিন্তু ৬আক্ষয়চন্দ্র সরকার উহার রস 
 স্বদয়গম করিতে পারেন নাই, অথবা ইচ্ছা! করিয়াই 
করেন "নাই। তিনি লিখিয়াছেন, বাঙ্গালী মেয়ের 


খ নল 
স্0-ডি। 


হেমচন্দ্র 


পীঠে কশাঘাত কর1--কবির কলঙ্ক । কৈকিয়ৎ দিক্া 
কবি এই কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি-প্রাপ্তি উপলক্ষে হেমচন্ত্র বলিতে- 
ছেল ৪7. 

যে ধিক্কারে লিখিয়াছি, “বাঙ্গালির মেয়ে», 

তারি মত সুখ আজ তোমা দৌহে পেয়ে। 


কিন্ত ধিকার বলিলে কলঙ্ক ক্ষালন হয় না। 


কাহম্কারে ফেটে গড়ে, চলে যান ধেয়ে” 
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে। 


এ ত ঘোর মিথ্যা কথা। এমন মিথ্যা, কৈ মিল, 
মনক্রীফ., মেকলেও চালাইবার চেষ্টা করেন নাই। 
বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাতে হেমবাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 
বাঙ্গালীর মেয়ের এ দারুণ চিত্র তিনি কোথায় 
পাইয়াছেন? আত্মস্তরিতায় ভর দিয়া, অথচ সহান্ত 
সুখে, বয়্োজোষ্ঠ সহোদরের মত উজ্জল দৃষ্টি আমাদের 
চক্ষুর উপরি নিক্ষেপ করিয়া হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, 
আমি আমার মাতা, পড়ী, ভগিনীর চিত্র অঙ্কিত] 
করিয়াছি। আমি স্তভিত হইলাম। বষ্কিমবাবু ঈষৎ 
হাসিয়া কথাট! উড়াইয়া দিয়া অন্ত কথা পাঁড়িলেন।” 


২৪৬ 


হেমচজ্ঞ 


আমরা অন্ুসন্ধনে যতদূর অবগত হ্ইয়াছি, 
“আত্মস্তরিত।” কাহাঁকে বলে হেমচন্দ্র তাহা*জানিতেন 
না, তবে এই দৌষটি তাহার কোনও বন্ধুর কিছু 
অধিক মাত্রার ছিল। "আংত্ববন্ন্ততে জগৎ” এই বাক্যান্ু- 
সারে যদি কেহ হেমচন্দ্রকে বিচার করেন, তাহ! 
হইলে অবশ্তঠই হেমচন্দ্রকে দোষী করা যায় না। হেম- 
চন্দ্র যে যথার্থ নারীজাতিকে এবং স্বজাতীয়া মহিলা- 
গণকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাহাদের উন্নতির 
জন্য নিরন্তর প্রয়াস পাইতেন, তাহার রন্চনাবলীতে 
তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। 

্বর্গায়। লাঁবণ্যপ্রভা সরকার মহোদয় একস্থানে 
লিখিয়াছেন, “আমাদের দেশে রামমোহন রায় ও ঈশ্বর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর এই ছুই মহাত্মার পর অন্গুলির অগ্রে 
গণনীয় যে কয়জন প্রকৃত নারী-হিতৈধী জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, কবিবর হেমচন্দ্র তাহাদের মধ্যে একজন । 
তাহার য়ে স্বদেশবৎসল হৃদয় স্বদেশের পরাধীন্তা স্মরণ 
করিয়! ব্যথিত ও পীড়িত হইয়াছিল, তাহ! ভারতনারীর 
অনন্ত দুর্গত দেখিয়া! অবিরল অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল |” 

মিল, মনক্রীফ. বা মেকলে, হেমচন্দ্রের নিকট বাঙ্গা- 
লীর মেয়েকে নিন্দা করিলে নিশ্চয়ই তাহার উপযুক্ত 


৪৭ 


হেমচজ্র 


প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইতেন। আমর! অনেক কন্তাবৎসলা 
জননীকে. জানি, ধাঁহারা অনেক সময়ে তাহাদের 
মেহের কন্তাকে “হতভাগী” “পোড়ারমুখী” ইত্যাদি 
বিশেষণে বিশেষিত করেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার 
কন্তাকে এপ সম্বোধন করিলে সম্মার্জনী হস্তে 
দৌড়িয়া আসেন। তিনি স্বস্পং কন্তাকে প্রভূত স্নেহ 
করিলেও কেবল তাহার মঙ্গলের জন্য--তাহার উন্নতির 
জন্তই--প্রয়োজন বোধ করিলে তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ 
করেন। "সে তিরস্কারে হলাহল নাই, মঙ্গলাকাজ্ফা 
আছে। হেমচন্ত্র বদি “ধারাপাতে মুর্তিমান চারুপাঠ পড়া? 
বাঙ্গালীর মেয়েকে-__নিজের ভগিনী বা দুহিতাকে-- 
কোনও দোষের গন্ঠ গালি দিয়া থাকেন, তাহা! দোষের 
নহে। একজন বঙ্গমহিলা এই কবিতা পাঠ করিয়। 
লিখিয়াছিলেন-- 
“বাঙ্গালীর মেয়ে কিব1 গালি সুমধুর ! 
ব্ঙ্চচ্ছলে মনোব্যথা প্রকাশ প্রচুর।” 

একজন সরলা বঙ্গমহিলা কবির উদ্দেশ বুঝিতে 
পারিয়াছেন, অথচ অক্ষরচন্ত্রের স্তায় পণ্ডিত ব্যক্তি 
তাহার উদ্দেপ্ত বুঝিতে পারেন নাই, ইহা আশ্ধ্যের 
বিষয় নহে কি? সরকার মহাশয় সুরসিক বহ্ছিমচন্দ্রের 


6৮ 


হেমচনর 


যে ঈধৎ হাসির উল্লেখ করিয়াছেন, সে হাদি হেমচন্ত্রে 
উত্তর শ্রবণে কিংবা প্রশ্নকর্তার প্রশ্নে, সে, বিষে 
আমাদের কোনও সন্দেহ নাই। 

তবে এই কবিতাটি রচনার জন্য হেমচন্ত্রকে যে 
বাঙ্গালীর মেয়ের পদাঘাত সহ করিতে হয় নাই, তাহা 
বলিলে ইতিহাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। 
মোক্ষদারিনী মুখোপাধ্যায় নামী এক “বাঙ্গালীর মেয়ে” 
“বনপ্রস্থন* নামক কাব্যগ্রন্থে “বাঙ্গালী বাঝু শীর্ষক 
একটি কবিতায় হেমচন্দ্রকে যে উত্তর দিহাঁছিলেন, 
“বঙ্গদর্শনে, প্রকাশিত (সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র কর্তৃক লিখিত) 
সমালোচন! হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া তাহার পরি- 
চয় দিলে জাশ! করি পাঠকগণ অনন্তষ্ট হইবেন ন। 

পনকলেই জানেন, বাঙ্গালায় সাছিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে। 
বাবু হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাহার 
প্রতি শরসন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখক- 
দিগের মধ্যে এমন শুর বীর কেহ নাই। তাহার 
প্রণীত “বাঙ্গালীর মেয়ে” নামক কবিতার জালায়, অনেক, 
বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর । আজি সেই আঘা- 
তের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বদ্ধপরি- 
কর--ধুাস্্। হেমচন্দ্রের এর কবিতার উত্তরে 


৪৯৯ 


হেনচজ্দ্ 





মোক্ষদায়িনী “বাঙ্গালির বাঁঝু শিরোনামে একটি কবিতা 
লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রঙদার--লেখিকাঁর লিপি- 
শক্তিপরিচায়িকা--আগ্ঘোপান্ত পাঠের যোগ্য । আমরা 
এ কবিতাটা কিছু বাদ দিয়! প্রায় সমস্ত উদ্ধত করিলাম 
--গ্রস্থকত্রী আমাদের এ অপরাধ মার্জন! করিবেন ২-_ 


কে নায় কে খায় অই, করে দড়বড়ি, 

বাঙ্গালীর বাবু ! হায় বড় তাড়াতাড়ি ; 

সাহেব করিবে রাগ, বেলা হলে যেতে, 

তাই এত তাড়াতাড়ি, নাইতে খাইতে | 

চাপকান পেপ্টালুনে পোষাকের ঘট।, 

শিরে শোভে শোলা পাকৃড়ী, শাল দিয়ে আটা; 

চেঙারির মত দৃশ্ত কিবা চমৎকার!  ? 

দিতে কিছু দেরী হলে করেন চীৎকার 

সে সময় ছেলে ষদি বাবা বলে ডাকে 

মারিতে উদ্যত হয়ে খিচয়ে যান তাকে । 

তাড়াতাড়ি করে অন্ত সব কন্ম হয়, 

তামাক টানিতে থাকে যথেষ্ট সময়, 
 টানিতে.টানিতে ধুম, দয়) হলে মনে 

শিশুরে সাস্বনা রর! উচ্ছিষ্ট পানে । 

গাড়ি ভাড়৷ পাঁচ পয়সা, চল্‌তে হন কাবু 

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু।  ? 


৫০ 


হেমচজ্ 


হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু ! 
দশট। হতে চারটাবধি দাস্তবুত্তি কর! 
সারাদিন বইতে হয় দ্বাসত্ব পশর1॥ 
উকীল, ডেপুটী কেহ,কেহ বা মাষ্টার, 
সবজর্জ, কেরাণী কেহ, ওভারসিয়ার, 
বড় কন্ম বড় মান, অহন্কার কত 
ধরারে দেখেন বাবু সরাখান। মত॥ 
সারাদিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে 
পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে । 
বেড় কন্ম করি? ভেবে, দেমাকে অজ্ঞান, ৬ 
এদিকে সাহেব দেখে হৃদি কম্পমান; 

সাহেব দেখে মান্য করা, ইংরাজী” বুলি, * 
হচ্ছ হলো! নিজ ভাষে দেন তারে গালি; 

শিখিয়া ইংরাজি ভাবা বড় অহঙ্কার, 

তাড়াতাড়ি যান দিতে ইংরাজি লেকচার, 

কহিতে ইংরাজি বুলি খান হাবু ডুবুং 

শুনে ষা, ইংরাজি কয়, বাঙালির বাবু। 


হায় হায় অই বায় বাঙ্গালীর বাবু! 
খোল৷ হয় ধরাচুড়া গোলামির ভার, 
ঘরে এলে খোলা গায়ে চটিতে বাহার ; 
পরিধান থান ফাড়া চাকর কৌচানে, 
*সিলিপার কারু পায়ে চটি ঠনৃষ্ঠনে। 


৫১. 


হেমচষ্ 


৫২ 


আয়েস তামাক পানে, তাকিয়া হেলন, 


ভূক] নল মুখে দিলে স্বর্গে আরোহণ । 
বৈঠকখান। গুলজার, হাসির ধমকে ; 
গাপোশেতে থুথু ফেলা, পিকদানি সম্মুখে । 
নাহি কোন ধর্মচচ্চা, শুয়ে গীত গান 

মধ্যে মধ্যে হুঙ্কারেন পান তামাক আন।? 
সম্মুখে সেজের আলো, ভ্যারাগ্ডার তেলে 
ম্দানি ফলান হয়, মুর্খ কেহ এলে। 

ইয়ার এলে খেল হয়, দাব! কিনব] গ্রাবু। 
হায় হায় অই বোসে বাঙালির বাবু। 


সঃ গু রং 


হায় হায় অই যায় বাঙালীর বাবু! 
ছড়ি হাতে, হুজ পায়ে, মুখেতে চুরোট, 
কাহারো সাহেৰি চাল পরা হাট কোট, 


ক ঈঃ রঃ 


ফরশ। হতে বড় সাধ সাবাং মাখা কোসে, 
উঠে যায় ছাল চামড়া, তোয়ালেতে ঘোসে। 
সোজ] সিতে কাটা চুল, আলবার্ট ফ্যাশান 
সেন্ট মেখে গন্ধ গ্রৌকুল, হন মুর্ভিমীন । 


গা .' 2 গা 


হেসচত, 
নাটক দেখিতে সাধ সথে ভরা প্রাণ, 
মুচকে মুচকে হাসিটুকু, গালে ভর! পান। 
একসে.প্ট এন্‌কোরে যেন ছাড়ে বুষ নাদ, 
ধুম টেনে দম রাখ! দোকানি প্রসাদ। 
খণে মাথা ডুবে আছে, সথে মত্ত তবু 
হায় হায় অইযায় বাঙালির বাবু! 


বিনি নাহি মদ খান ভার অহঙ্কার 

ঝুঝি বা যে করিলাম ভারত উদ্ধার, 

নাম লিখায়ে ব্রাঙ্ম হন, ধন্মগজে পেটে, 
দোকানি পশারি তাক বক্তার চোটে 
স্বাধীন করিতে নারী হন ব্রহ্জ্ঞানী, 
আনেন বাহির করি কুলের কামিনী + 
মদগ্রপায়ী মদখেয়ে, খুলে দেয় মন 

ভারত উদ্ধার হেতু হয় আস্ফালন 

কথ কন খই, মুড়কী, ইংরাজী, বাঙালী 
মন খুলে ইংরেজেরে দেন গালাগালি 
লীলাখেলা বাবুদের ধত বাত্রিকালে 
মুখ বুজে ভদ্র হন সকাল হইলে। 


০ 


সঃ গঃ 


দ্এখন আমাদের ছুইটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম, 
বাঙ্গালী বাবুদ্িগকে জিজ্ঞাস! ক'র, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনীর 


২৫৩ 


হেমচন্র 


এই পদগুলির আঘাত, সহ্‌ হইবে কি? দ্বিতীয় হেম- 
চন্্রকে জিজ্ঞাসা করি, মিষ্ট লাগে কি? সেবার মহা- 
রাজীর পুত্র ভারতবর্ষে আমসিলে কবি যাহা পাইস্সা 
ছিলেন, তাহার অধিক কিছু হইল কি?” * 


* কবি কি পাইয়াছিলেন পাঠকগণের স্মরণ অছে কি ?-- 
"কান্ত আসি হাস্তমুখে বলে কই দেখি। 
কি পাইলে কাব্য লিখে পোণ। কিংবা! মেকি ॥ 
গী সঃ সী সাং 
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপ1। 
বুলু রিবন চাকি চাঁকতি কিংবা জরির থোগা॥ 
কবি কবে পায় কিবা, কি দেখাব ধনি। 
ন। বলিতে রাড ঠেট ফুলায়ে তখনি ॥ 
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গরগরিয়ে যায় । 
ফণফরে পড়িয়। কৰি ফ্যাল্‌ ফ্যাল চায় ॥ 





২৫৪ 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


82০ 
“ছায়াময়ী? | 


ছায়ীময়ী । কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকা- 
শের দুই সপ্তাহের মধ্যে হেমচন্দ্রের আর একখানি 
অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইটালীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবি দাস্তের ণডভাইন! কমেডিয়া» নামক খঅদ্বিতীয় 
কাব্যের “কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মান্সে* 
হেমচন্্র “ছায়াময়ী* রচনা করেন। মুখপত্রে তিনি 
স্পেন্ারের ছইটি পদ | 

1 19110জ্ঘ 11919 (19 199111)% 0101) 1009 


0086 অঃ) 11) 00988011006 90 ]. 00097 ঠ1)019 7261)01 00906” 


অনগবাদিত করিয়া! লিখিয়াছিলেন*-_ 
“তোমারি চরণ ম্মরণ করিয়া চলেছি তোমারি পথে, 
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে, ধরি এই মনোরথে ! 
এবং বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন “সেই মহাকবি 
*(দান্তের) নিকট আমি কতদুর খপী, তাহা ইহার 
ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদিত £হইবে। ফলতঃ বহুল 


২৫৫ 


হেমচজ্র 


পরিমাণে আমি তাহার ভাবেরও রচনা প্রণালীর সাহাধা 
গ্রহণ ক্লুরিয়াছি। “কলিকাত! গেজেটে গ্রন্থথানির 
প্রকাশকালে নিয়োদ্ধত সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত 
হয় ১-_ 


পুস্তকের নাম “ছায়াময়ী” (001 0£810700প% ) কাব্য। 
কলিকাতা ৩৫ বেনিয়াটোল। লেন রায় যন্ত্রে বিপিন বিহারি 
রায় দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার রায় প্রেস 
ডিপজিটরীতে প্রকাশিত । প্রকাশের তারিখ ১৫ই জানুয়ারী 
১৮৮০ খুষ্টান্দে । পঞ্ডসংখ্য। ১৪২ ডুয়োডেসমে1।. প্রথম সংস্করণ 
৫৫০ ছাঁপা হইল। মুল্য 4* মাত্র। গ্রন্থসত্বীধিকারীর নাম ও 
টিফানা_হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর | মন্তব্য-_)০ 
1)80019 01 1109 ]009010) 18 0%7)151)09 1) 165 708100, 


1 00102108 1)1095 01 110 17017017801 191. 


কেহ কেহ মনে করেন ছাঁয়াময়ী দাস্তের গ্রন্থের 
অনুবাদ মাত্র। এই ধারণ! ভ্রান্ত। কবি স্বয়ং বিজ্ঞ 
পনে লিখিয়াছেন পডিভাইন1 কমেডিয়! বাইবেলের মতা- 
বলম্বী একজন প্রকৃত থ্রী্ট উপাসকের বিরচিত। নরক 
প্রায়শ্চিত-নরক (10728601% ) এবং স্বর্ণ সম্বন্ধে 
তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, 
তাহ! ্রীইধর্মের অন্থমোদিত। এই পুস্তকে যাহা 


৫৬ 


হেমচজ্ 





লিখিত হইয়াছে, তাহ! সে সকল মত ও উপদেশ হইতে 
অনেক বিভিন্ন 1৮ | 

হেমচন্দ্র স্বয়ং বোপ হয় জন্মাস্তরে বিশ্বাস করিতেন | 
এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাম্প? শ্রীযুক্ত শ্টামাচরণ গলোপাধ্যায় 
মহাখয়ের নিকট শ্রত একটি কোৌতুকাবহ গল্প বিবৃত 
হইতে পারে । একদা ৬নীলমণি কুমার মহাশয়ের 
বাটাতে হেমচন্্র, শ্তামাচরণ বাবু এবং তাহাদের অন্থতম 
বাল্যবন্ধু (সবজজ ) আনন্দ প্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার বহুবত্ঘর পুর্বে 
আনন্দ বাবুর পত়ীবিয়োগ ঘটিয়াছিল। নাঁনাবিষয়ে 
কথাবার্তা হইতে হইতে, পরলোকের কথা উঠিল। 
আনন্দবাবু এইরূপ ভাবে কথা কহিলেন যেন তাহার 
সহধম্মিনী ৬কালে স্বর্গে বিরাজমান আছেন। হেম- 
চন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তিনি স্বর্গে আছেন কে 
বলিল? আমার বোধ হয় তিনি ইহলোকেই অন্ত 
কোথাও জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্থে স্বচ্ছন্দে সংসারধাত্র 
নির্বাহ করিতেছেন। হয়ত এতদিনে তাহার অনেক- 
গুলি পুত্রকন্তঠাও হইয়াছে ।” তাহার এই কথায় বদ্ধুগণ 
সকলে হাপিয়৷ উঠিলেন। 

ছায়াময়ী কাব্য “পল্লব” নামক সাতটি পরিচ্ছেদ 


থ ২৫৭ 


হেমচন্দ 


বিভক্ত। সংক্ষেপে ইহার আখ্যানভাগের পরিচয় 
দিব। ,কোন ব্যক্তি তাহার প্রিয়তম ছুহিতার বিয়োগে 
কাতর হইয়া, কন্তাঁর শব ক্রোড়ে করিয়! নানাদেশ পরি- 
ভমণ করিয়া], অবশেষে একদিন সন্ধ্যাকালে ভূতপ্রেতের 
লীলাভূমি এক শ্মশানে আপিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 
সেই শ্মশানের বর্ণনায় বাঁবোর আরম্ত । এই শ্শান- 
বর্ণনাটি অতি স্ন্দর। অক্ষয়চন্দরের শ্তায় অনতুযুদার 
সমালোচিকও স্বীকার করিয়াছিলেন বে, *গ্াঁয়াময়ী দাস্তে 
হইলেও, ইহার প্রস্তাবন1--ভাষায় ও ছন্দে-_বাঙ্গালায় 
অতুল্য 1” বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, পছায়াময়ীর 
সুচনায় শ্রশানবর্ণনার বৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষা 
অতুল্য ।-- 


সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিম। 
অরণ্যে খেলিছে নিশি; 
ভীত-বদন। পৃথিবী দেখিছে 
ঘোর অন্ধকারে মিশি ! 
হী হী শবদে অটবী পূরিছে 
জাগিছে প্রমথগণ, 
অট্রট হাসেতে বিকট ভাষেতে 
পূরিছেবিটপী বন। 


২৫৮ 


হেমচজ্ 


কুট করতালি কবদ্ধ তালিছে, 

ডাকিনী ছুলিছে ভালে, 
বিশ্ববিউণে ব্রহ্ম পিশীচ 

হাসিছে বাজায়ে গালে ।” 


এই শ্মশানে ভূতপ্রেতদিগের বীভৎস ক্রীড়া 
দেখিয়া, সেই ব্যক্তির মনে মীন্গযের পরকাল, সুখ দুঃখ 
প্রভৃতি বিষয়ে নান! চিন্তার উদয় হইল। তিনি প্রেত-. 
মুর্তিগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,-- 


“বল্‌ কোথা বল্‌ কোথা! পরকাল, 
কি প্রথা সেখানে, ভোগে কি জঞ্জাল, 
জীবদেহ হ'তে কৃতাস্ত করাল 

»* .  জীবাত্বা যখন খেদায় দুরে? 
পড়ে থাকে দেহ--কোথ বা পরাণী 
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি 
করে প্রক্ষালিত,_কি সলিল আনি ? 

থাকে কতকাল, কোথা--কি পুরে? 
আছে কি ওযধি--আছে কি উপায়, 
পাপের কলঙ্ক যাতে ঘুচে যায়, 
পাপীর পরাণ আবার জীয়ায়, 
জীব-চিত্ত-শিখা! কভু কি নিবে? 


ষ্ু 


সঃ পা সঃ 


২৫৯ 


হেমচন্দর 


ভূলে কি পাঁতকী তাজিলে জীবন 
ইহু-জন্মকথাঃ এ মর্ত্য ভুবন? 
স্মৃতি-চিন্তা-ডোর, জীবের বন্ধন 

মাটীতে পুনঃ কি মিশায়ে ষায়? 


স ঞ প 


আছে কিরে পার সে পাপের হদে, 
ডুবে খাঙে নর পড়িয়া প্রমাদে 
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে, 
আছে কি পশ্চাতে নিগ্চৃতি তার? 


€ 


. ভূতপ্রেতগণ এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে পরিহাস 
করিতে লাগিল । একজন বলিল-- 


“আমি বলি যায়_ করিস্‌ প্রত্যয়, 
দেহাত্তে মানব কিছুই না হয়ঃ 
মাটির শরীর মাটীতেই রয়, 

দেহ মন গড়! একই ছাঁচে।” 


এমন সময় ভূতদলপতি সহসা আবিভূতি হইয়া ভূত- 
গণকে আদেশ করিলেন-_ 


“নিকটে উহার না! যাও কেহ; 
শোক দুঃখ তাপে যে নর পীড়িত, 


$ 


২৩০ 


হেমচল্দ্র 


মৃত্যুর অঙ্গুলি যার দেহে স্থিত 
তাহাঁর নিকটে জগত স্তম্ভিত, 
না লঙ্ঘ কেহ রে তাহার দেহ ॥ 


ভূতগণ েইস্থান পরিত্যাগ কপ্সিলে, সেই বিজন 
শ্মশানে বসিয়া সেই ব্যক্তি ভাবিতে লাগিলেন_- 


সত্য কি পিশাচ-বাক্য- শরীর বিনাশে 
গরাণী বিনাশ পাবে? পাংশু ক্ষারে মিশে যাবে? 
ভাঁবিতে হবে না কিছু ভাবীর তরাসে ? 


তাহার সেই সুপ্তা নিন্মল প্রাণ। ছুহিতা কোথায় 
কোন লোকে বিরাজ করিতেছে? মেও কি প্রেপ্তি- 
মূর্তি ধারণ ক্লুরিয়া পিশাচীদের স্তায় দুরিয়! বেড়াই- 
তেছে? ইহা ত বিশ্বান হয় না । 

“নহে--লহে কদাচন না মানি প্রতায় 


ব্রহ্মা ষদি নিজে বলে সে প্রাণী ওরূপে চলে, 
সেআত্মার শেষ এই অন্ধ নিশিময় ! 


০ রং তে 


পরকাল আছে সত্য ; আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত 
জগত নিয়স্ত। বিধি অবশ্থট করিল! বিধি 
* যেরূপে উদ্ধার পাবে ভ্যান্ধ যাহার11” 


২৬১ 


তেমচত্র 





যখন সেই ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন সেই 
সময়ে “জ্যোত্সাময় গগনের কোল হতে” অকল্মাৎ 
পদেবী এক তারাগতি নামি এল ভবে” দেৰী 
কহিলেন-- 


তাগত না হও দেহ ভবতলে কেহ নাহি 
কলঙ্কিত নহে যেবা পাঁপ-পরশনে । 


৬ ধা ০ 


এ... পরিপূর্ণ নির্মীলতা এ জগতে নাই, 
পৃথিবীর নহে তাহা, সে বাসন। বৃথা.স্পৃহ। 
“ মানব মণ্ডলে কেহ ধরিয়া! মানব দেহ 
যদি করে সে বাসন1 সে আশা বৃথাই ! 


কিন্তু তিনি ইহাও বলিলেন-- 


দু্ধৃতির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয় 
পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ । 


তিনি তাহার দুহিতার শবের দাহসংস্কার করিতে, 
বলিলেন-- 


“নৃত্যুস্পর্শ দেহ যাহা রাখিতে নাহিক তাহ 
অমৃত জীবের বাসে--বিধিবাক্য সার |” 


২৬২ 


এবং তাহার অদেহ ছহিতাকে দেখাইতে 
হুইলেন। 


হেমচক্দর 





গ্রতিশ্রুত 


চি 


অনস্তর দুহিতার দেহ সংস্কারাস্তে সেই মানব দেবীর 
সহিত উদ্ধে নক্ষত্রলোকে চলিয়া গেলেন । এই নক্ষত্র 


মণ্ডলে জব-আত্মা কঙ্মফল ভোগ করে। 


দেহত্যাগে জীব-আাত। পরমাত্মা। দেশে, 
যাহার যে ছুঃখ ফল ভুঞ্সিবারে সে সকল 
যেখানে আদেশ পায় সেই সে মলে যায়, 

পুষ্ঠতল ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে । * 


ষত কাল শেষ নহে জীবন আসম্বাদ & 
অন্থৃতীগ শিখানলে, ততকাল সেই স্থলে, 
থাকে সে পরা ণীপুঞ্জ ভূঞ্জিতে বিধাদ। 


সে লালসা নির্ববাপিত হয় সেই ক্ষণে 
সেই ক্ষণে মুক্ত প্রাণী তেয়াগি শরীরা-প্লানি, 
সূর্ধ্য-আভ1 অবয়বে, প্রকাশিত পুনঃ সবে, 
ত্যজয়ে সে লোকগর্ড নিস্তাপিত মনে । 


তাদেরি অঙ্গের শোভ।, কিরণ আকারে; 
কাঁপি কাপি ঝিকি ঝিকি তারা-অঙ্গে ধিকি ধিক 
রর চমকে মানবচক্ষে শর্বরী আধারে | 
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হেমচন্ 





গাপ-মুক্ত প্রাণীবুন্দ বিহরে তখন 
বরক্গীও বেষ্টন করি, তাপিতের তাপ হকি, 
হিতব্রতে সদ রত আপন সামর্থ্য মত 
বিধির বাঞ্ছিত কার্ধ্য করিতে সাধন । 


কত হেন মুক্তজীব মানব মণ্ডলে 
ভরমে নিত্য নিশাকালে, ঘুচাতে ভান্তির জালে, 
দেখাতে সরল পথ বিপর্থী সকলে ।” 


এই সকল নক্ষত্রের অভ্যন্তরভাগে পাপাচারী 
জীবাআরা কিরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, দেবীর 
কূপাত মানব তাহা দেখিতে পাইলেন। মিথ্যাবাদী 
প্রবঞ্চকগণ এক স্থানে ঘুবিতেছে--তাহাঁদের উদ্দেশ্ঠ 
স্থান নাই-_ | 


“কি হুঃসহ সে যাতনা, 
কি নিরাশা সে কল্পন1-- 
বাসন। থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত !” 


তৈথস ওট (1105 08৮০9), এন্টনি, ভারত-কলঙ্ক 
শকুনি প্রভৃতি এই নরকে অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে । 
অন্ত লোকে “পরদ্রব্য-অপহারী, মহা প্রাণী-হত্যা কারী” 
পাপীরা পাপের শান্তি ভোগ করিতেছে । কংস,'নীরে।, 


৩৪ 


হেমচন্দ্র 


সিরাজুদ্দোলা প্রভৃতি এই লোকে অন্তাঁপানলে দগ্ধ 


হইতেছে-_ 
“বুঝি নাই ধরা-মাঝে-এঙ্বধর্-উন্মাদে_ 
লোকপতি হ'তে হলে কত সাম্য ধুতি বলে 
লোকেরে পালিতে হয়, কেন বলে ধর্মমময় 


লোৌকপালে ধরাতলে-_ বুঝেছি বিষাদে | 
নরকের এই সকল ভয়ঙ্কর দৃপ্ত দেখিয়া! বাথিতচিত্তে 
সেই ব্যক্তি দেবাকে স্থানাস্তরে লইয়া যাইতে এবং 
শশহার ঢুহিতাকে দেখাইতে অনুরোধ করিলেন । 
তাঁহাকে শোকে মুহামান দেখিয়া! দেবী বললেন 
“জীবন থাকিতে পরকাল ভেদ যে জন ভেদিতে চাঁয়,৬ 
পত্গ-শরীরে খগেন্দ্রের বল ধরিতে হইবে তায়। 
মন ধৈর্য মানতেছে না, কিন্তু 
“জানিও নিশ্চয় মানস দমনে মান্সষেরই অধিকার; 
হদয় বাজ্যেতে শাসন রাখিতে সহায় নাহিক তার। 
অতঃপর দ্রেবী তাহাকে অগ্ভান্ত নরক দেখাইলেন। 
একস্থানে বভিচার্ণী স্ত্রীগণের মধ্যে দেবগুরুভার্ধ্যা 
তারা, অশুচি প্রণয়ে আসক্ত বিদ্যা, এবং মিশর রাজ্ঞী 
(কও পেন্রাকে দেখিতে পাইলেন। রামগতি স্তায়রত্ব 
মহাশয় লিখিয়াছেন যে, অন্নদামঙ্গল পাঠ করিয়। ভার ত- 
চন্দ্রের বিদ্ভাকে অস্তী বলিয়া কাহারও প্রতীতি জন্মে 


২৬৫ 
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না, সুতরাং বিদ্তাকে নরকে ফেল! সঙ্গত হয় নাই। 
কিন্ত এ কথা বোধ হয় ভ্আায়রত্ব মহাশয় বিস্বৃত হইয়া. 
ছিলেন যে, যে যুগে হেমচন্দ্র আবিভূত হইয়াছিলেন, 
এবং যে সমাজের ভন্ত তাহার গ্রন্থ রচিত, সে যুগে সে 
সমাজে, বিদ্বাকে নিষ্লঙ্ক-চরিভ্রা বলিয়া গ্রহণ করা! 
অসম্ভব । ৃ 

বিবিধ নরক প্রদর্শন করিয়া এবং সর্বশেষে বিশ্ব- 
কেন্ত্রন্থ ধর্মরাজের বিচারপ্রণালী দেখাইয়া দেবী তাহাকে 
মর্তধামে আনিয়া বলিলেন--আমিই তোমার কন্ত। 

“এবে অবিনাশী 
আত্মাময় এ শরীর--ঘুচেছে ম্বপন !” 

পণ্ডিত রামগতি স্াাকসরত্র মহাশয় বলেন, পগ্রন্থকারের 
কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি যেরূপ উচ্চ, তাহা বুণ্রসংহার 
কাব্যের সমালোচনায় বলা হইয়াছে; এ কাব্যেও তাহার 
যথেষ্ট নিদর্শন আছে ।» কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, “পর- 
কালে স্বর্ণ নরক দ্ুই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার । 
ধিনি পাঠকদ্িগকে একটির বিভীষিকা দেখাই- 
লেন, অপরটির প্রলোভনও তাহার দেখান কর্তব্য 
ছিল।” হেমচন্দ্র বাইবেলের মতাবলম্বী অনস্তনরক- 
বাদী কবি দাস্তের অদর কাব্যের “কিঞ্িন্মাত্র আভা, 


হে 
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প্রকাশ করিবার মানসে” এই কাব্য রচনা করেন, 
বোধ হয় সেই জন্তই স্বর্গ বর্ণনায় প্রবুত্ত হন নাই। 
হ্টায়রত্ব মহাশয় অপর একস্থলে লিখিয়াছেন, *্এ গ্রন্থের 
প্রারস্তে পরকালার্দি বিষয়ের প্রশ্ন সকল উত্থাপিত হইয়া- 
ছিল, তাহাতে আঁশ! জন্মিয়াছিল-_যে সে সকল প্রশ্সের 
শীমাংসার চেষ্টা হইবে । কিন্তু তাহ! কিছুই হয় নাই।” 
এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা বড় সহজ নহে । যুগ 
যুগান্তর ধরিয়া প্রকৃতির কুদ্বদ্বারে মানুষ এই প্রশ্ন করি- 
তেছে) কিন্তু উত্তর পায় নাই। কবি কতৃক উহার 
উত্তর সংক্ষেপেই অথচ অভ্রান্ত ভাষার প্রদত্ত 
হইম্সাছে,__ টি 


পরক্কাল আছে সত্য, আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত 
ক » শট সঃ 
ছুক্কৃতির আছে ক্ষয় সম্তাপ অনন্ত নয়, 


পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ। 


দার্শনিকের রাগত্ব যেখানে শেদ্ব, কবি রাজত্ব 
সেইথানে আরভু । সেই জন্ত দার্শনিক যাহা বলিতে 
পারেন না--কবি তাহাও বলিয়াছেন। মানুষ ইহা? 
অপেক্ষা অধিক বলিতে পারে না। কিন্তু মানবের 
জীবন,.সমস্তার সমাধানে কবিবর হেমচন্দ্র আরও অনেক 


২৬৭ 


হেমচন্ধ 


দুর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার প্দশমহাবিদ্যাপ্র 
আলোচনাকালে আমরা এই প্রসঙ্গের পুনরালোচন। 
করিব। 

“ছায়াময়ী” সম্বন্ধে অন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন 
সেন মহাশয় একস্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধত 
করিয়া আমরা এই কাঁবা.সন্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ 
করিব। তিনি বলিয়াছেন £-- 

"হমচক্দের ভাষা এবং ছন্দোবন্ধ উভয়ই এই কাব্যে 
বৈচিত্র্য এনং বিস্তারলাঁভ করিয়াছে । ফলতঃ “বৃত্র- 
সংহার কাব্যের রচয়িতার শিক্ষা, চিত্ত-টহর্যা, নিপুণতা, 
শক্তি এবং উদ্দাম কল্পনার পরিচয় “ছায়াময়ী”তে পুর্ণ- 
মাহায় প্রাপ্ত হওয়া যায়| ্ 


কর্তব্য নিষ্ঠা । সরম্বতীর আচ্চনার ভন্ত 
হেমচন্দ্রধে বিপুল স্থার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, পুর্ব্বেই 
তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কমলার 'মণিময় ধুলি-. 
রাশি উপেক্ষা করিয়া হেমচন্দ্র কিন্ূপ একনিষ্টার সহিত 
সাহিত্যসেবায় জীবন উৎস্য্টু করিয়াছিলেন তাহার 
পরিচয় পাঠকগণ পুর্ষেই প্রাপ্ত হইয়্াছেন। কিন্তু এই 
উদ্ধোগী পুরুষনিংহকে লক্ষ্মী একবারে পরিত্যাগ করিতে 
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পারেন নাই। হাইকোর্টে ওকালতীতে হেমচন্দ্রের 
আয় হাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি অসাধারণ বিদ্যা - 
বুদ্ধি ও ব্যবহার শাস্ত্রে বিচক্ষণতার জঙ্ এই সময়েও 
প্রথম শ্রেণীর উকিল বলিয়া পরিগণিত হইতেন | হেম- 
চন্দ্র কাব্যাদি রচনায় কিরূপ ষত্ব লইতেন তাহ! পাঠক- 
গণকে বলা নিশ্রয়োজন। তিনি কোনও রচনা প্রকা- 
শের পুর্বে শতবার তাহ! পরিবর্তিত ও পরিশোধিত 
করিতেন । এই কার্য সময়সাপেক্ষ । হাইকোটের 
প্রথম শ্রেণীর উকিলের পক্ষে এই জন্ঠ অব্ধার করিয়া 
লওয়া সহজসাধ্য নহে । * কিন্তু হেমচন্দ্র তাহার সম- 


পাপীশাটিীশিটিতিত পপি িপাশাশীশিট ও পশলা তি পিটিশ ল পশীাটািিশিপিপাশিশিশাটী শী পাশপীীত 





শপ পাপী 


্* কর্বেবর নবীনচন্্র সেন একবার € ১৮৭৭ গ্ুষ্টান্দে) 
হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। *বুত্রাজ্র মরিল কি 
বাচিল তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না” সেই জন্য 
নবীনচন্দ্র হেমচন্জকে এতিহাসিক ঘটনা লইয়া একটি কাব্য 
লিখিতে পরামর্শ দেন। আমাদের অনুমান, “পলাশীর যুদ্ধ?- 
লেখকের নিকট পরাস্ত হইবার ভয়ে হেমবাবু এই পরাম্শ 
গ্রহণ করেন নাই! যাহা হউক এই প্রসঙ্গে নবীনচন্ত্রের 
সহিত হেমচন্দ্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ 
নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী হইতে এস্কলে উদ্ধারযোগ্য। 

“তুনি (হ্মচন্দ্র) বলিলেন তাহার লেখা শেষ হইয়াছে। 


২৬৯, 


হেমচন্দ্র 


য়ের সুন্দর বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন এবং সচরাচর 
নির্দি্ সময়ে নির্দিষ্ট কার্য নিয়মিত ভাবে সম্পাদিত 


পপ ৯ জপ কপ গা জাপা ক 


এতিহাসিক ঘটনা লইয়া আমাকে ( নবীনচন্দ্রকে ) লিখিতে 

হইবে । আমার মত ভাষার উপর তাহার অধিকার নাই। 
আমার ভাষা যেন জলের মত বহিয়1 যাঁয়। আর তাহার 
হস্তলিপি দেখিলে আমি পড়িতে পাঁরিব না, উহা এত কাট1। 
আমি বলিলাম, সেঠিক | আমার জন্মস্থান চট্টগ্রাম বাঙ্গাল! 
একরূপ আমার মাতৃভাষা! নহে বলিলেও চলে । তাহার জন্ম 
স্থান নিজ কলিকাতা | অতএব তাহার অপেক্ষা আমার 
বাঙ্গালা ভাষার উপর অধিক অধিকার হইবারই কথা! আর 
তাহার হম্তলিপি কাটা হইবারই কথা। তিনি বাহা লেখেন, 
তাহ তাহার বন্ধু বন্কিমবাঁবু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্ 
ঘোষ মহাশয়ের সমালোচন! করিয়! কাটান । আমার লেখা 
কাটাইবে কে? আমি দেশের নিভৃত স্থানে বসিয়া লিখি। 
সেখানে সাহিত্যের “স'ও কাহারও মুখে নাই। লিখি আমি, 
পড়েন ও সমালোচনা করেন স্ত্রী, তাঁহার পর ছাপিতে যায়! 
অতএব আমার হস্তলিপিতে একট শব্দও কাট! নাই। তিনি 
তাহার পর বলিলেন, তাহার অপেক্ষ। আমার লিখিবার অবসর 
অনেক বেশী । তিনি মোটে লিখিবার সময় পান না1। আমি 
বলিলাম, সে কথাও ঠিক | হাইকোট” বৎদরে প্রায় ছয়মাস 
বন্ধ। আর আমি তিন বৎসর হাঁড় ভাঙ্গা খাটুনির পর গীড়িত 
হইয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিলে তবে তিন মাস ছুটা 











২৭৩ 


হেমচন্্র 





করিতে চেষ্টা পাইতেন। প্রাতঃকালে তিনি মক্েল- 
দিগের সহিত কথোপকথন ও তাঁহাদের কাধ্য করি- 
তেন। আহারান্তে হাইকোর্টে যাইতেন। হাইকোর্ট 
তইতে প্রত্যাগমন করিয়া বন্ধুবাঁন্ধবগণের সহিত কথোপ- 
কথনে অথব। নুতন পুস্তক ও সাময়িক পত্রার্দি পাঠে 
কালাতিপাত করিতেন। পরে আহারাদি করিয়! 


পপি স্পপপপকপাপশীপীশশিশপাপাপপাাশাাশিশীিশিল শিপ পিপিপি পপ পপ 


পাই ! তিনি এবার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “আপনি আমাদের 
ভর্তি জানেন না। আপনারা মাস শেষ হইলেই একটা 
নির্দিষ্ট বেতন পান, অতএব কোনও ভাবনা থাকে না। 
আর আমাদের যেদিন মক্চেল জুটিল, সেদিন নিশ্বাস ফেলিবার 
অবসর পাই না! আর যেদিন না জুটিল, সে দিন হাহাকার 
করিয়া কাটন্ইতে হয়। বন্ধের সময়ও সে ভাবে যায়।” 
আমি এবার হাসিয়া বলিলাম---“বৰিচার মন্দ নহে। আপনি 
একজন হাইকোটেপ্র প্রথম শ্রেণীর উকিল। মাসে দুই তিন 
হাজার টাক! পান। আর আমি সমস্ত মাস খাটিয়। পাই 
তিন শত টাক।। অতএব আমার অপেক্ষা! আপনার হাহাকারটা 
বেশী হইবার কথাই বটে 1” বিদায় হইয়া আসিবার সময় 
ঈশান হাসিতে হাসিতে বলিল, “তুমি দাদাকে বড়ই অপ্রস্তত 
করিয়াছ। কিন্তু উনি যাহ! বলিলেন সকল কথাই ঠিক ।* আমি 
বলিলাম, “ইশান জগতে বুঝি তৃপ্তি একট! জিনিষ নাই। 
প্রত্যেক ঠোলাপেরই কাটা! আছে।” 


দ্ণী১ 


হেমচন্ 


রাত্রি ৮॥ট1 নটার সময়ে শয়ন করিতেন ও নিদ্রা যাই- 
তেন। রাত্রি ২টা ২টার সময় উঠিয়া কাব্যাদি রচনা 
করিতেন বা পুক্বরচনা সংশোধিত করিতেন। তিনি 
তাহার রচনার এত পরিবর্তন করিতেন যে মুল রচনাটির 
সহিত সংশোধিত রচনার প্রার় কিছুই মিলিত না। 
তাহার এই রাত্রজাগরণ করি্া কবিতারচনার এবং 
অনবরত কাগজ হিডিয়। রচনা সংশোধিত ও পরিবর্তিত 
আকারে লিখিবার প্রথা “বানি মাতে” তাহার পত্ীর 
উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয়__ 
“বড় জ্বালাতন কর জেগে সারা বাতি। 
কালি ফেলে কাগজ ছিড়ে পুড়িয়ে মোমের বাতি । 


অবশ্ত ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অপেক্ষা- সাহিতোর 
দিকেই হেমচন্দ্রের আকর্ষণ বেশী ছিল। একবার 
৮নীলমণি কুমার মহাশয়ের ভবনে কোন নিমন্ত্রণ উপ- 
লক্ষে সমাগত হেমচন্দ্রের সহিত কুমার মহাশয়ের 
বাল্যবন্ধু পূজনীয় শ্রীযুক্ত নীলমণি দে* মহাশয়ের সাক্ষাৎ 





পিপিপি 


* চট্টগ্রামের কমিশনার এবং ভারতষর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্ত মাননীর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে 0. 1. 1:১1 ০. 5" মঙ্কো- 
দ্য়ের পিতা এবং লেখকের মাতামহ। 


গা 


৭৭ 


৩৩5০. ২ পিসি ৯ পাশ তি জজ সপ পিন ৯14 





শ্রীযুক্ত নম লমণি দে 


হেমঢন্দ্র 


হইলে তিনি হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাস করেন, “হেমবাবু, 
আপনি হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল, আপনি 
বাঙ্গাল কাব্যাদি রচনার সময় পান কি করিয়া ?৮ 
হেমচন্দ্র যে উত্তর দেন তাহা! শ্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার 
যোগ্য। তিনি বলেন, গকি করিয়া কাব্য লিখি তাহ! 
জানি না, তবে আমার ইচ্ছা হয় যদি কেহ আমার 
পরিবার ও আঁশ্রিতগণের ভরণপোষণের ভার লন, 
তাহা হইলে আমি আমার জীবনের সমস্ত সময় 
বাণীর চরণে উৎসর্গ করিয়া জীবন সার্থক করি 1১ 
হেমচন্দ্র যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, প্রাণপণে 
তাহা সম্পাদিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তিনি ষে 
মোকদ্দম! গ্রহণ করিতেন, তাহ! উপযুক্তভবে চাঁগাই- 
বার জন্ত যথোচিত পরিশ্রম করিতেন। হাইকোটের 
বর্তমান জুনিয়র গবর্ণমেন্ট শ্লীভার শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বলেন, প্আমর! হেমবাবুর 
নিকট 9980101695 এবং সকল কার্ধ্য নিয়মিত ভাঁবে 
সম্পাদন করিতে শিক্ষা করি ।* হেমচন্দ্রের অন্যতম বন্ধ 
পরলোকগত সবজজ কান্তিচন্ত্র ভাদুড়ী মহাশয়ের এক 
পৌন্র বলেন যে কাস্তিবাবু বলিতেন, *হেমচন্জ্রের 
ওকালতীতে সাফল্যের প্রধাণ কারণ, তিনি 21000707) 


৭৪8 


ঠঁ 


টা সত নর 
0১: 
চর হজ 


সপ 





৮/কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী 


হেমচন্দর 


করিবার সময় কখনও 1০101911958 করিতেন না; 
1808০দের সহিত কোনরূপ ঝগড়া করিতে তাহাকে 
দেখ! যায় নাই, সর্বদাই ০০০1 থাঁকিতেন। একদিন 
তাহার 21201702100 শুনিতে গিয়াছিলাম 10917411000: 
ও 96097610]এর উপর 2120107010 হইতেছিল 
হেমবাবু )906 00] 0:0৮০ করা কি কি কারণে 
শক্ত বলিতে চাহেন ; কিন্তু 6৮109709 010) 19001% 
06] করিতে বল! হয় যাহাতে তিনি বৃথ| সময় 
নষ্ট না করেন) যতবার বলিতে যান, ততবারই তাড়া 
খান « কিন্তু তাহাতে কোনরূপ বিরক্ত না হুইয়1 হাসিয়া 
এরূপভাবে 9%109109 098] করিতে লাগিলেন যাহাতে 
পূর্বের 19890105 গুলি 092] করা দরঝার হইয়া 
পড়িল; তথন জজের তাহাকে সে বিষয়ে 0985] করিতে 
নিজেরাই বলিলেন। জজেদের মধ্যে একজন স্বয়ং 
[,0015 1801501) ছিলেন । হেমচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান 
গুণ-_কর্তব্যে নিষ্ঠা,--এবং ইহাই তাহার সাফল্যের 
প্রধান কারণ ।” 


বন্ধিম-পরিবারের সহিত আত্মীয়তা ।__ 
এই পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পূর্বে হেমচন্দ্রের পারিবারিক 


২৭৬ 


হেমচজ্ঞ 


জীবনের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব। সুন্দরী 
“চঞ্চলা” এবং মহাবীর “বজ্রের? শুভমিলনে “ঘটকালী' 
করিবার সময়ে বস্কিমচন্ত্র বলিয়াছিলেন, “চির প্রথিত রূপ 
ও বলের সংযোগ বান প্রকৃতির চরমোতৎকর্ষ |” হেমচন্দ্রের 
অলৌকিকী প্রতিভার বজ্রতুল্য তেজের সহিত বঙ্ষিম- 
চন্দ্রের লীলাময়ী প্রতিভার বিছ্বাদ্দীপ্তির অপুর্ব সম্মিলন 
বাঙ্গালীর মানসরাজ্যে যে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ প্রবাহিত 
করিয়াছিল তাহ! আরও চমকপ্রন। ছুইটি অসাধারণ 
প্রতিভার সম্মিলমে-__হুইজন অপাধারণ মনীষটুর ভাবের 
আদান প্রদানে-_ বাঙ্গাল! সাহিত্য অমূল্য রত্বের অধিকানী 
হইয়াছিল তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । এই সময়ে হেমচন্দ্রের 
সহিত বঙ্কিমচন্দ্র পরিবারের সামাজিক আত্মীয়তাও 
সংঘটিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জো্ঠাগ্রঞজ শ্তামাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী-__-ডেপুটি কলেক্টর যজ্জেশ্বর 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা! ইচ্ছাময়ীর সহিত হেমচন্দ্রের 
জোষ্টপুত্র অতুলচন্দ্রের বিবাহ এই সময়েই সংঘটিত 
হয়। এই বিবাহ সম্বন্ধে হেমচন্ত্রের এক জামাত 
আমাদিগকে যে" কাহিনী লিখিয়! পাঠাইয়াছেন, তাহ! 
হইতে হেমচন্ত্রের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব সুপরিস্ফুট 
হয় বলিনা আমর! উহ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম £-_ 
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ণ্বহুদিবস পুর্বে এক সময় হেমচন্ত্র সপরিবারে 
নৌকাযোগে গঙ্গায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। 
নৈহাটীর ঘাটে যখন নৌকা আসে তখন তথায় তাহারা 
একটি ৫1৬ বৎসর বয়স্কা পরম! সুন্দরী বালিকাকে 
দেখিতে পাইলেন । হেমচন্দ্রের জননী সেই বালিকাঁটিকে 
দেখিয়া! বলেন, "আহা আমার যদি এই রকম একটি 
পৌত্রবধূু হইত!” পরিচয়ে জানা যায়, সেই বালিকা 
যজ্ঞেশ্বর বাবুর কন্তা। দেই সময় উভযন পরিবারে 
ঘনিষ্ঠতা “স্থাপিত হইলে স্থিরীকৃত হয় ষে, উক্ত কন্ঠার 
সহিত যথাদময়ে হেমচন্দ্রের প্রথম পুত্রের বিবাহ দিতে 
হইবে। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরেই যজ্ঞেশ্বর 
বাবুর মৃত্যু হয়। কন্টার বিবাহের বয়স হইলে যজ্ঞেশ্বর 
বাবুর স্ত্রী হেমচন্দ্রকে জানান ষে, তাহাদের সে অবঙ্থান্ 
তাহারা হেমচন্দ্রের সহিত কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে 
পারিবেন না বলিয়া অন্যস্থানে তাহারা কন্যার 
বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কারণ তিনি 
অনুমান করিয়াছিলেন যে, হেমচন্দ্র হয়ত এ বিবাহে 
রাজী হইবেন না । হেমচন্দ্র কিন্ত তাহার পুর্ব প্রতি- 
শ্রুতি ভুলেন নাই । তিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্ত্রীর নিকট 
সংবাদ পাঠাইয়! তাহার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির 
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করেন। যথাসময়ে তিনি তাহার নিজ বাড়ী হইতে 
সমস্ত দ্রব্য ও অর্থ--যাহ! কিছু যজ্ঞেশ্বর বাবুর স্ত্রীর 
প্রয়োজন হইতে পারে তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহা__ 
কন্যার বাটাতে পাঠাইয়া, দিয়! মহাসমারোহে পুত্রের 
বিবাহ দিয়াছিলেন। যজ্েশ্বর বাবুর পত্বীর অবস্থার 
কথ! তিনি কাহাকেও জানিতে পারিবার অবকাশ 
দেন নাই ।” | 

এই বিবাহ অনুঠিত হওয়ায়, বন্ধুবর বঙ্কিমচন্দ্রের 
সহিত সম্পূর্কে হেমচন্দ্র একস্তর নামিয়! গেলেন । বস্কিম- 
চন্দ্রের কনিঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত পুণ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাঁশম্ন বলেন যে, হেমচন্দ্র তীহাদের বাঁটাতে আমিলে, 
পূর্ণবাবুর বালক পুত্র (এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত সবজজ) 
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয়কে কৌতুক 
করিয়া "বৈবাহিক মহাশয়” বলিয়া! সম্বোধন করিতেন। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 
73৯2৮ 
“দশমহাবিদ্যা” । 

“দশম্হাবিদ্যা” | ১৮৮২ খুান্দের শেষভাগে 
'হ্েমচন্দ্রের একখানি অভিনব কাঁবাগ্রন্থ প্রকাশিত 
হইল। তাহার “্দশমহাবিদ্যা” ছন্দের মাধুর্য, ভাবের 
চমতকারিত্বে ও ভাষার মনোহারিত্বে বাঙ্গালা কাব্য- 
সাহিত্যে এক অপুর্ব স্থান অধিকার করিয়াছে খ উহার 
প্রকাশকালে কলিকাতা গেজেটে নিম্বোদ্ধুত সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদত্ত হয় £-- 

পুস্তকেত্র নাম 'দশমহাবিদ্যা1৮--6)০ 6610 00005 01 
,5৫//- গীতিকাব্য । ২৪৯ বৌবাজার গ্রীট কলিকাতা 
হইতে আই সি বস্থ এণ্ড কোং কর্তৃক মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮২ 
পত্রমংখ্য। ৫৪ ডুয়োডেসিমো। প্রথম সংস্করণ ১৫০০ 
দেড় হাজার ছাপা হইল। মৃল্য ॥/০। গ্রন্থকার ও 
সব্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা: হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


খিদিরপুর । মস্তব্য-- 
প0019 19 8, 0961) 10 আ)100 52 ০: 17006 
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বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা । অক্ষয়ন্দ্র যে 
অর্থই বলুন না কেন; “দশমহাবিদ্া”য় যথার্থই কবির 
প্রতিভা বিশ্বব্যাপিনী। “নব প্রভাগর জনৈক চিন্তাশীল 
লেখক একম্থলে লিখিয়াছেন প্হ্মচন্দ্রের কবিতাতে 
আমি চারিটি স্তর দেখিতে পাই ৷ ১-ব্যক্তিগৃত। যথা 
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“হতাশের আক্ষেপ” ও 'উন্মাদিনী”। ২-শ্বদেশগত | 
যথ। “ভারতপঙ্গীত” ও “ভারতবিলাপ । ৩--সমগ্র 
মানব (দেব দৈত্য ) জাতিগত । যথা, “বুত্রসংহার |” 
৪-_-অথিল ব্রহ্মাগুগত। যথা “দশমহাঁবিছ্যা |» হেম- 
চন্দ্রের কবিতাতে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রতিহত প্রণয় হইতে, 
বিশাল অপ্রতিহত গ্রীতি,_অবিরাম আনন্দ প্রবাহ--যাঁহ! 
চরাঁচর নিখিল ব্রন্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়! রহিয়াছে, তাহ! 
ক্রদবিকাঁশে বিকশিত হইয়াছে ।* নবপর্ধটায়ের “বঙ্গ- 
দর্শনে” উদ্দভ্রান্ত-প্রমিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধায় 
মহাশয়ও লিখিয়াছেন॥ “*হেমবাবুর কবিতায় আমরা! 
তাহার মানসিক বিকাশের একটি পদ্ধতি দেখিতে পাই । 
*₹* গ্রথমেই ধর তাহার কবিতাঁবলী। ইহাতে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার দৃষ্টি নিজের ভিতরেই 
নিবন্ধ--: কোথাও প্রতিভার পরিচয়, কোথাও বিষ্ভার 
পরিচয়। * * যেসময়ে তিনি কবিতাঁবলী প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, তখনও তাহার প্রতিভ1 আঁপনাতেই 
সম্বন্ধ | তাহার পর দেখিতে পাই ষে, তাহার প্রতিভ! 
ইহ সংসারের ব্যাখ্যায় নিষুক্ত। জগতে যে শক্তিরই 
জয় তাহা! ত আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
“বৃত্রসংহ্ারে” সেই চিত্রই চিত্রিত হইয়াছে । * * * 
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তাহার পর দেখিতে পাই যে হেমবাবুর প্রতিভা 
ংসারকেও ছাড়াইয়! বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়াছে-- 
তাহার পরিচয় "্দশমহাবিদ্যায়' । প্রতিভার এইরূপ 
পরিণতি সচরাচর দেখা যায় না” 


কাব্যের অস্পষ্টতা । “দশমহাঁবিদ্য” হেম- 
চন্দ্রের প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন 
হইলেও কেহ কেহ উহার অংশবিশেষ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য 
বলিয়া অনুযোগ করিয়া থাকেন। অক্ষয়চন্ত্র* একস্থলে 
লিখিয়াছেন, প্দুর্ভাগ্যক্রমে পশমহাবিদ্যার, দর্শন, ভাগ' 
আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। * * * দশ- 
মহাবিদ্যায়ঞ্কবির প্রতিভা বিশ্বব্যাপিনী। কিন্তু কেমন 
করিয়! কোন উপায়ে তিনি বিশ্বধারণ করিলেন, তাহার 
ধারণা আমাদের কিছুই হয় না। কবিবরের চিতা হইতে 
এখনও ধুম উদ্দিগরিত হইতেছে । সেই ধুমায়মানা 
চিতার পার্থ দণ্ডায়মান হইয়া তাহার নিন্দা করিতেছি 
না। দুঃখ করিতেছি। ছ্ঃখ আমাদের জন্ত-- আমরা! 
বুঝিতে পারি নাই ; ছুঃখ তাহার জন্ত তিনি বুঝাইতে 
পারেন নাই। অথচ হেমচন্দ্রের কবিতা এখনকার, 
কালের কতকগুলি কবিতার মত, এ বৎসরের এই 
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বর্ষার আকাশের মত, নিয়ত কুহেলী-ভর! নয় । হেম- 
চন্দ্র বাল্যাবধি ইংরাঁজিতে অভ্যন্ত। সুতরাং তাহার 
অনেক কবিতায় ইংরাজির ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে 
ছায়া তাহার কাব্যের প্রাঞ্জলতা একেবারে নষ্ট করিতে 
পাঁরে নাই। তবু যে আমরা দশমহাঁবিদ্যা বুঝিতে 
পারিতেছি না-_-এট1 বড়ই ছঃখের বিষয় বৈ আর কি 
বলিব ?” | 
অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, 
যে বিষয়'অবলম্বন করিয়া দশমহাঁবিদা কাব্য রচিত 
হইয়াছে সেই বিষয়টি একটি ক্ষুদ্র গীতিকাঁব্যে স্পষতর 
ভাবে বর্ণিত কর! অসম্ভব । আর একটি কথা ন্মর্ভব্য। 
হেমনন্দ্র গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে স্পইই লিখিয়্া্ছেন, “আমি 
কবিতা রচনার প্রয়ান পাইয়াছি, শান্ত্রিকতা অথবা 
চলিত মতের গ্রশুদ্ধতার মীমাংসাক্স প্রবৃত্ত হই নাই ।» 
এই সুমধুর গীতিকাব্য পাঠকালে পাঠকগণ বাঁদবদত্তার 
কবি স্ুবন্ধুর উক্তি হৃদয়্ম করিবেন-- 
অবিদিতগুণাঁপি স্থকবের্ভণিতিঃ কর্ণেযু বমতি মধুধারাং। 
অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশং মাঁলতীমাল! ॥ 
“হৃকবি রচিত পদ, . অর্থে তার হুবিশদ 
গুণ যদি নাহয় গ্রহণ) 
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তথাপি বচন] তার, অযুতের ধারাকার, 
শ্রবণেতে হয় বরিষণ | 
মালতী-কুস্বম-হার, মধুর সুরভি ভার, 


অন্থভূত যদদিও না হয়। 
তথাপি শোভায় তার, বাকী কিবা থাকে আর 
বিমোহিত হয় অশখিদ্বয় ॥” 


বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


সঞ্জীবচন্দ্রের সমীলোচনা । যাহা হউক, সর্ব- 
প্রথমে “্দশমহাবিদ্যার বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদান কর! কর্তব্য। সৌন্দর্য্যতত্ববিৎ সঞ্জীবচন্্র ”তৎ- 
সম্পাদিত ওবর্গদর্শনে এই অপূর্ব কাবোর যে সমালো- 
চন! প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আমরা সেই লুপ্তপ্রাস 
সমালোচনাটি এস্থলে ডদ্ধ-ত করিয়া কাব্যথানির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিব ।-- 
"হেমবাবুর এই অপূর্ধ্ব কাব্য বুঝাইবার আগে, 
সাধারণতঃ বাব্য সম্বন্ধে কয়টী কথা বলিতে হইতেছে। 
কাব্য পড়ি কেন? কেহ কেহ বলেন ভাল লাগে 

” বলিয়া,-কেবল আমোদের জন্ঠ | তাহাদের মতে কাব্য, 
_ *সৌন্দর্যের ফোলকল! চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিয়া বিমল 
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আনন্দ বিতরণ করে ১ কিন্তু এ পর্য্যস্ত* তাহার আর' 
কোন উদ্দেশ্য নাই। অন্ত এক শ্রেণীর সমালোচকেরা 
বলেন, উদ্দেষ্তুহীন কিছুই এ সংসারে হইতে পারে ন1। 
কাব্যের মুখ্য উদ্দেগ্ত,_ সৌন্দর্যের চরমোতকর্ষ স্যষ্টি ; 
এবং সেই সৃষ্টি সহায়ে, চিত্তশুদ্ধি বিধান করা কাবোর 
গৌণ উদ্দে্ত । সুতরাং উদ্দেশ্ত এবং সফলতার কথা 
ধরিলে, এ সংসারে কাব্যের ন্যায় মঙ্গল বিধাতা আর 
কেহ নহে। দেখা গেল, ছুই শ্রেণীর কাব্যরসজ্ঞেরাই 
আসলে«এক মত,_-কাব্যের প্রাণ যে সৌন্দধ্য, কেহই 
ইহা! অস্বীকার করেন না। প্রথমোক্ত সমালোচকেরা 
কিন্ত উদ্দেগ্তের কথা শুনিলে বড় চটিয়! ধান। তাহারা 
বুঝেন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এ সব সাংসারিক কর্থ। সাংসা- 
রিক ক্ষতি লাভ গণনার মধ্যে কাব্য আনিয়া ফেল! 
ঘোর হৃদয়হীনতার কাধ। তাহার শ্বীকার করেন 
পবিত্রতার অতিরেকে সৌন্দর্য্য মাত্র তিঠিতে পারে 
না-_ প্রকৃত কাব্য জন্মিতে পারে না। কিন্তু তথাপি 
পবিত্রতা বা নীতি অথবা সত্য বিশেষ যে কাব্যের 
একট! অঙ্গ হইয়া! দাড়াইবে সেট তীহাদের অসহা। 

কাব্যের উদ্দেন্ত আমোদ, কিন্ত আমোদ কি? 
আমোদের পরিণাম কি?  বাত্রার কাঁলুষ্! ভুলুয়ার, 
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অশ্লীল আমোদে অন্যে আমোদ পায়,_-আপনি বিরক্ত 
ক্ষুব্ধ হন কেন? অতএব আমোদে পবিভ্রতা চাই। 
আমে।দেরও উদ্দেশ্ত চিত্তশুদ্ধি বিধান; আমোদ আমা- 


দিগকে নীচতার পঙ্ক হইতে মহত্বের স্বর্গে উন্নত করে। 


মনুষ্যের ন্ুখ বৃদ্ধি করিয়া, মনুষ্য জীবন উন্নত করে 
বলিয়াই আমোদের এত উপযোগিতা এবং এত প্রয়ো- 
জন। কাব্যের আমোদ অনর্থক কেন হইবে? ইতি- 
হাস বা বিজ্ঞান, দর্শন বা ব্যবস্থাশাস্ত্র, মনুষ্য জাতির 
অশেষ উন্নতির পরিপোষক-_কাব্য নহে কেন? 

«একটু আশঙ্কা হয় বটে যে, চিত্তশুদ্ধির উদ্দোশ্তে 
সৌন্দর্যের চরমোতকর্ষের বিধান করিতে গেলে কবি 
নীতি জইয়ন বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। নৈতিকতত্ব 


প্রতিপাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য হইয়! দাড়াইবে-_ 


কাব্য লোপ পাইবে । কবি ও সমালোচকের কার্য ষে 
বিভিন্ন এই সমালোচকগণ তাহা ভুলিয়া যাঁন। যাহ! 
সত্য, যাহা নীতি স্থতরাং যাহা কোন মহদর্মের সঙ্গে 
সন্ন্ধযুক্ত,কবি তাহাই কাব্যে পরিণত করেন; কবিতার 
আত্মায় তাহাই অনুপ্রাণিত করেন। তার পর তাহার 
সমালোচক আসিয়া, মেই সৌন্দধ্য এবং সেই নীতির 
বিশ্লেষণ রুরিয়! কবির অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেন। 
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“্দশমহাবিদযা” বুঝিতে হইলে এই কথা কয়টি' মনে 
বাখিতে হইবে। যে মহাতত্বের ভিত্তিতে এই গীতি 
কাব্য দাড়াইয়াছে, তাহ এক্ষণে ০০100010 বা ক্রম- 
' বিকাশ নামে সুপরিচিত । আমাদের কবি “বুত্রসংহাঁর, 
কাব্যের নানাস্থানে জডজগতের বিকাশ মাত্র দেখা ইর়া- 
ছিলেন__লাগ্লাস এবং. হবট স্পেনসরের অদ্ভুত 
বৈজ্ঞানিক জড় স্থষ্টিতে তিনি কাব্যের মোহ পিঞ্চন 
করিয়াছিলেন । উপস্থিত কাব্যে তীহার লক্ষ্য জীব- 
জগতের বিকাশ । সেই বিকাশ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়। 
তিনি মনুষ্যত্বের চরম ক্র চিত্রিত করিয়াছেন। 

“কাব্যের প্রারস্তে সতীশূস্ত কৈলাসের দৃশ্ত । সতী- 
দেহ ছিন্ন হইয়াছে । সতীশোকে কৈলাধপুরী আজ 
“ক্সন্ধকার, বিঘোর ভূবন” কৈলাসের সেই অন্ত 
সৌন্দধ্য “সতীমুখ বিভাপিত” আলোক অভাবে মলিন। 
স্বয়ং বামদেব গভীর শোকে মগ্ন। এই শোকগান্ী- 
ধ্যের পরিমাণ হয় না। কবির নিজভাষায় সে চিত্র 
দেখান যাইত, কিন্ত নিপ্রয়োজন । ক্ষুদ্র কাব্য ;--পাঠক 
মহাশয় অল্প সময়ে পড়িয়া শেষ করিতে পারিবেন । আর 
এই কাব্যের' আগাগোড়া অনন্ত গভীর কবিতার সারি। 
উদ্ধৃত করিতে হইলে সবগুলি করিতে হয়। 
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"সেই শোকগান্তীর্য হইতে পবিত্রতা আসিয়াছে । 
যতক্ষণ শোকের বেগ তীব্র উচ্ছাসমর়, ততক্ষণ শঙ্করের 
চক্ষে সতী দেই চিরপরিচিতা স্ুকুমারতন্থ গৃহিণী 
মানবী £_ 

ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ, _স্বন্ধে কভু তুলিহাত 
সতীরে করেন অন্বেষণ । 
পরশিতে পুনর্ববার, সুকুমার তন্থ তার, 
| মমতার অভ্যাস যেমন ॥ রি 

“কিন্ত নারদের অনন্ত গীতি মহিমায় সে মোহাবেগ 
মন্দীভূত হইয়া আমিল-_উদ্‌ত্রান্ত প্রেমে স্থির গান্তীর্ধ্য 
জন্মিণ। তখন বামদেব “ঈষৎ হাসতে অধর *মণ্ডিত+ 
করিয়া নুরদকে লক্ষ্য কারয়! বললেন-_- 


অহে ভক্তিমানৃ,' ৃ ভ্রান্তিবিলাসে 
শিবেরো প্রমাদ ঘটন। ! 
অনাদ্যারূপিণী ্‌ ভবপ্রসবিনী 


সতীরে মানবী ভাবনা । 

“অতঃপর এই কাব্য. মধ্যে সতীর মানবীরূপ আর 
€কোথাঁও দেখা যায় না'। তিনি সর্ধাত্র মেই “অনাদ্যা-. 
রূপিণী . ভবপ্রসবিনী। . কঠোর নাস্তিক প্রিজন 
বিরহে : ম্বর্ণের আস্তত্ব অনুভব করেন, কেনন! সে তব্গ 
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প্রেম এবং বাসনার স্থট্ি। জ্ঞানীশ্রে্ট কোমৎ কবিত্ব- 
ময় মহাধর্ের ভিত্তি পত্তন করিলেন, স্ত্রী জাতিকে 
আরাধ্য! দেবী বলিয়া সম্মানিত করিলেন। এ পবিভ্রতা, 
এ কবিত্ব,র এ মহাঙ্গভাবকতার মুলে সেই বাঞ্ডিত- 
বিচ্ছেদ । ভাঁলবাসাতেই স্বর্গ; তাঁর পৃথিবী শ্বর্গ 
নাই। ন্থুতরাং এই কাব্যের প্রভাতে এই শোক 
দৃশ্যের বিশেষ প্রয়োজন। নহিলে দশমহাবিদ্যারূপের 
মাহমা বুঝা যাইত না। অনেক কথা প্রহেলিকাঁবৎ 
বোধ হইত । 

£এই কাব্যের নারদ মহানন্দময়) সেই নারদখধিই 
বটেন,_ কিন্তু পুরাণের সেই কলহপ্রিয় নারদ নহেন। 
বাহিরে তিনি আনন্দময়, ভিতরে ভিতরে এজীব-দুঃখে 
অনন্ত দুঃঘী। মহাদেব যখন সতীশোকে ঘোর মোহা- 
চ্ছন্ন, তখন তিনি অনন্ত জ্ঞানী খাষ --অনন্তের মোহময় 
গীতি বলে শিব-শোকাপনোদনে সযত্ব। কিন্ত সতী- 
শোকে তাহারও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল; সতীর 
মাতৃবৎ স্নেহ স্মরণ করিয়া, সে চরিত্রের অতুলনীয় গৌরব 
অনুভব করিয়া, গর্ভাগ্নি ভূধরের মত স্থির ছিলেন। শিব 
যেমন সংজ্ঞালাভ করিয়। প্ররুতিস্থ হইলেন, নারদের 
শোকপ্রবাহ অমনি ছুটিল। দেঁখির! মহাদেব তাহাকে 


০ ২ 


হেমচনা 


সাম্বনা করিতে লাগিলেন। বুঝাইলেন যে সতীর 
কখন মৃত্যু হইতে পারে না, কেননা তিনিই স্বয়ং আগ্চা- 
শক্তি । 

“নারদ সেই প্রকুতিরূপিণী প্রাণময়ী সতীমুর্তি 
দেখিতে চাহিলেন। তথন মহাদেব নিজ দেহ মুক্ত 
হইয়া অনন্ত মুর্তি ধারণ করিলেন । এমন দৃশ্য বাল 
কোন কাব্যে আব্র কথন দেখি নাই। মিলটনও সচ- 
রাঁচর দেখাইতে পারেন নাই। ও 

“তখন জড়জগৎ হইতে জীবগতের প্রথম বিকাশ 
দেখা গেল। অসংখ্য অমেয় জীবকুল ;--যেমন করিয়াই 
হউক সকলেরই বাঁচিবার চেষ্টা । বড় ঠেলাঁঠেলি) মার।- 
মারি,_জনস্ত জীবনের সংগ্রাম । রোগ, শোক-_ বিষম 
বিপত্তির জলন্ত মুর্তি সকল-আপনি আপনি মুনুমুহু 
উছলিয়! উঠ্ঠিতেছে। সে দেশে মায়া মমতা নাই, 
সহানুভূতির লেশ মাত্র নাই-_কেবল স্থার্থ, কেবল 
পরম্পরের প্রতি পরস্পরের ভীষণ ত্ত্যাচার |! দেখিয়। 
দেখিয়া! নারদ ভ্তম্তিত বিষপ্র দিশাহারা হইলেন। 
একি! যিনি জগন্মাতা, জীবকুলপালিনী, দগার উৎস- 
রূপিণী--তীর কি এই কীর্তি? তার এই রূপ! 
বিশ্বাস*হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অবিশ্বাস 


২৯৩ 


হেমচন্দ্র 


করি কিরূপে?' এন্প তর্কে দার্শনিক স্থির করিয়া 
বসেন যে ঈশ্বর অপূর্ণ, সসীমশক্তি, নির্মাতা মাত্র, স্থষ্টি- 
কর্তী নহেন। এভ্রম দূর করিবার অধিকার কেবল এক 
কবির ;--তাঁহার আসন যুক্তিমদ্র-জীবন দার্শনিকের 
বছু উচ্চে। নারদ সেই দার্শনিক, এখানকার কবি 
মহাদেব। তিনি দেখাইলেন, এই অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডে 
কৌশলে সবই শৃঙ্খলাবদ্ধ। সকলই মনুষ্যের কল্পনা- 
তীত শুভ কামনাক্স গ্রথিত। প্রত্যক্ষ দেখ, দশমহা- 
বিদ্যারপ ! * সেই সতী, আনস্ত প্রকৃতি সকল রূপেরই 
মধো-_অথচ বিকাশ কেমন বৈচিত্র্যময়! তখন নারদ 
সেই দারুণ নৃশংস জড়মুর্তির চরম বিকাশ দেখিলেন-__ 
মনুষ্যহদয়ে। | | ্ 
প্ৰশমহাবিদ্যার দশমূর্তিতে মনুষ্যত্বের চরম স্ফর্ডি 
চিত্রিত হইয়াছে । তারামূর্তিতে জ্ঞানের প্রথম বিকাশ । 
তার পর কবি অন্ঠান্ত মুর্তভিতে উত্তরোত্তর প্রেম, স্নেহ, 
ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি কমনীয় গুণরাজির সমাবেশ কল্পনা 
করিয়া, শেষে মহালক্ষ্মীরূপে সর্বজীবে দয়াভাঁবের পূর্ণ 
বিকাশ দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অক্ষরে 
অক্ষরে ধিনি এই বিকাশ শৃঙ্খল মিলাইয়া দেখিতে চান, 
তাহাকে সন্তষ্ট করা সহজ নহে; এবং কবির' তাহা 


২৯৪ 


হেমচল্প 


উদ্দেশ্তও নহে । আমাদের বিশ্বাস, দশমহাবিদ্যার 
প্রকৃত গৌরব ন্মন্ুভৃত হইতে দিন লাগিবে। সুতরাং 
এক অর্থে এই গীতিকাব্য বর্তমান সময়ের ঠিক উপযোগী 
নহে।” 


বান্ধবের সমালোচনা । পৌরাণিক 
বর্ণনার সহিত পার্থক্য । সন ১২৮৯ সালের 
নবম সংখা! পবান্ধবে” "দশমহাবিদ্যা”র একটি বিভুততর 
সমালোচন! প্রকাশিত হয় । বোধ হয় স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ 
মজুমদার মহাশয় উহার লেখক ছিলেন। এই সমা- 
লোচনাটী “দশমহাবিদ্যা”র নুতন সংস্করণগুলিগন শেষ 
ভাগে প4$কগণের বোধসৌকর্ধযার্থ মুদ্রত হইত। 
অক্ষরচন্দ্র এই সমালোচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 

«১২৮৯ সালের অগ্রহীয়ণে “দশমহাবিদ্যা* প্রকাশিত 
হয়। সেই সালের পৌষ সংখ্যায় “বান্ধবে” দশমহা- 
বিদ্যার চব্বিশ . পৃষ্ঠাব্যাপিনী সমালোচনা দেখা দেয়। 

"এই সুদীর্ঘ সমালোচনা, কবিবরের অন্ুমতানুসারে 
(হয় ত অনুরোধে) .দশমহাবিদ্যার পরিশিষ্টরপে 
পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।, সমালোচক দশমুখে দশ- 
মহাবিদ্যার প্রশংসা করিয়াছেন। , এক মাস কাল মধ্যে 


৯৫. 


হেমচন্দ্র 


দশমহাবিদ্যার ভুয়ো প্রচার ন! হওয়ায়, বঙ্গলমাজের 
উপর তীব্র কটাক্ষ করিক্জাছেন। আর দশমহাবিদ্যার 
দর্শন কবিত্ব কতরকম করিয়া! আমাদিগকে বুঝাইয়1 
দিয়াছেন। কিন্ত স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই। যথা. 
তভৈরবীকে কেন ভক্তি-বিখায়িনী বলিয়া বর্ণনা কর! 
হইল? ধুমাঁবতী কেন শ্রমহারিণী? মাতঙ্গী কেন 
প্রীতিদাগিনী ? বগলা কেন দারিদ্রয্দলনী। 

“মালোচক আরও বলিতেছেন, 'জ্ঞানময়ী তারাকে 
লক্বোদরা ব্লিয়] বর্ণনা করা হইয়াছে । জ্ঞানের সহিত 
লহ্বোদরতার কি সম্পর্ক ? কিন্বা জ্ঞানের সহিত পিঙ্গল 
বর্ণের কি সম্বন্ধ? থিনি ন্েহময়ী (ভুবনেশ্বরী ) তাহার 
হস্তে অস্কুশ * * * প্রভৃতি কেন? ভক্ত বিধা- 
ঝিনী ভৈরবীর * * * স্তন রক্তলেপিত কেন? 
যদি হেম বাবু পৌরাণিকী বর্ণন! অক্ষুণ্ন রাখিতেন, তাহ! 
হইলে তাধার সহিত বিধাদ করিতাম না, কিন্তু যখন 
তিনি মধ্যে মধ্যে কবিমন্বলভ শ্বাতন্থ্য অবলম্বন করিয়া- 
ছেন, তখন সম্পূর্ণ স্বাতন্্্র অবলম্বন করিয়া মূর্তিগুলির 
রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্রম্ত রক্ষা করিলেই ভাল 
হইত» পৌভাগাবানের ত এই সমালোচনা ;--তবু 
দশটি বিদ্যার ছয়টী বুঝতে তিনি অক্ষম । ইত্যাদি।” 


*২৯৬ 


হেমচন্দ্র 


কবিবরের অন্থরোধে যে সমালোচনাটি প্রকাশিত বা 
পুনমুদ্রিত হইয়া ছিল, অক্ষয়চন্দ্রের এ অনুমান কতদুর 
সঙ্গত তাহ! বলিতে পারি না । দশমহাবিদ্যা প্রকাশকালে 
হেমচন্ত্র বাঞ্গলা কাব্যাকাশের প্রদীপ্ত ভাস্কর) তাহার 
প্রতভাজ্যোতিঃ বা তাহার কাব্যের অলোকসামান্ 
দীপ্তি দেখাইবার জন্ত অনিয্পমিতভাবে প্রকাশিত মফঃ- 
স্বলের কোনও মানিক পত্রের সমালোচনারপ প্রদী- 
পের প্রয়োজন ছিল বলিয়া অনুভূত হয় না। বিশেষতঃ 
অক্ষয়চন্দ্রের মতে যে সৌভাগাবান সমালোচক কাব্য 
থানির অধিকাংশই বুঝিতে পারেন নাই, তাহার সমা- 
লোঢনাটি কবিবর হেমচন্ত্র কেন প্রকাঁশকগণকে বশেষ 
অনুরোধ ব্যরিয়া! পুনমুরদ্রিত করাইবেন তাহার কোনও 
যুক্তিসঙ্গত কারণ অক্ষয়চন্দ্র প্রদশন করেন নাই। 

হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যার বিজ্ছাপনে লিখিয়াছেন-_ 
“দশমহ।বিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠক- 
গণ ভাবিবেন না যে তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান 
সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি । বস্তুতঃ 
আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শান্ত্রকতা অথবা 
চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসার প্রবৃত্ত হই নাই।” 
কিন্ত আধ্যানাদির অনুদরণ না করিলেও মহাবিদ্যার 


৯৭ 


হেমচন্দর 


রূপ বর্ণনায় হেমচন্ত্র যথাসম্ভব শান্ত্রোক্ত বর্ণনার সহিত 
উহার সামঞ্জস্ত রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ।  “বান্ধ- 
বের” সমালোচক ভারতচন্দ্রের “অনদামলল” এবং 
“কালী কৈবল্যদায়িনীতে বর্ণিত দশমহাবিদ্যার রূপ- 
বর্ণনার সহিত হেমচন্দ্রের দ্শমহাবিদ্যার রূপবর্ণনার 
তুলন। করিয়াছেন। তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার ধ্যানাদির 
সহিত তুলনা! করিলে প্রতীয়মান হয়, হেমচন্দ্রের বর্ণন 
শান্ত্রোক্ত বর্ণনা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। তার!কে 
কেন হেমন্ত্র পিঙ্গলবর্ণ ও লহ্বোদরা রূপে বর্ণনা করিয়া 
ছেন তাহাও প্রতীত হয়। আমরা নিয়ে তন্ত্রসারধূত 
তারার ধ্যান এবং হেমচন্দ্রের তারার রূপবর্ণনা! উদ্ধত 
করিতেছি, পাঠকগণ তুলন1 করিয়া দেখুন-_- ২. 


প্রত্যালীচুপদাং ঘোরাং মুণ্যালাবিভূষিতাম্‌। 
খর্বাং লম্বোদ্ররীং ভীমাং ব্যাত্রচন্্নাবৃতাং কটো। 
নবষৌবনসম্পন্গাং পঞ্চযুদ্রাবিভূষিতাম্‌। 
চতুতূর্জাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্‌। 
খড়ণিকর্ত সমাধুক্ত সব্যেতরভূজদ্বয়াম্‌। 
 কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপা ণিধুগান্বিতাম্‌।, 
_ পিঙ্গে গ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মোলাবঙ্ষোভ্যভূষিতাম্‌। 


২৯৮ 


বালার্কমগ্ডলা কারলোচনত্রয়ভূষিতাম্‌। 
জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংই্রীং করালিনীম্‌। 
সাবেশন্মেরবদনাং স্ত্্যলঙ্কারবিভূষিতাম । 
বিশ্বব্যাপকতোয়াস্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্‌ ॥ 


(€ তন্ত্রসার) 


ভখমা লম্বোদর! ূ ব্যাপ্রচন্ম গর 
খর্ব আকৃতি বাম। নৃমুণগ্মালিনী । 

জট] বিভূষণ! পিঙ্গল বরণ) 
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী ॥ 

খড়গ কর্তরী করে কপাল উৎপল ধরে, 
রক্তিম রবিচ্ছবি দুষ্ট ত্রিনয়নে 1 

জ্বলস্ত চিতামাঝে পদে দ্বিগদ সাজে, 
লোল রসন। বাম! ঘোর হাসি বদনে ॥ 

জ্ঞানের অন্কুর ধরি জীবহাদয় ভরি 
বিরাজেন শঙ্ষরী সতী অই ভুবনে ॥ 


. অবশ্য তন্ত্রোক্ত ধ্যানগু'লতে কেন দেবীর বিশিষ্ট 
বর্ণ ও বিশিষ্ট আরুতি কল্পিত হইয়াছে তাহা এস্থলে' 
আলোচিত হইতে পারে না। | 

অক্ষয়চন্ত্রের সাহিতাশিষ্য : এবং আনার 


৯১ 


হেমচন্ 


স্ুপপ্ডিত শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়, যিনি অক্ষয়চন্দ্রের “কবি হেমচন্দ্র নামক 
ক্ষুদ্র ৮৩ পৃষ্ঠা-ব্যাপী পুস্তিকাখানির অশেষ প্রশংস। 
করিয়৷ দীর্ঘ ১২ পুষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখিয়- 
ছিলেন, তিনিও বলিয়াছিলেন-__প্দশমহাঁবি)র 
কথ! লইয়া আমর আচাধ্য অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিতগায় 
মাতিব না। বস্ত্তঃ হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যার ভূমিকায় 
স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আমি শান্ত্রিকতা অথবা চলিত 
মতের মীযাংসায় প্রবৃত্ত হইঃনাই। দশমহাবিদ্যার রূপ 
বর্ণনায় সকল:তন্ও এক মত নহেন। নান! তন্ত্রে নানা 
ভাঁবে' দ্রশমহাবিগ্ার চিত্র সকল অঙ্কিত হইয়াছে। 
সুতরাং সে পক্ষ ধরিয়াও হেমচন্দ্রকে দোষ €দগয়া চলে 
না। কাব্যের হিসাবে দশমহাবিদ্ভা বাঙ্গালা ভাষায় 
অপুর্ব সামগ্রী; বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড়ই প্রগাঢ় । 
ঠিক ডাঁরবিনতত্বের মাপকাঠিতে উহাকে মাঁপিলে 
চলিবে না, ইভোলিউশন থিওরী ধরিয়া ষোল আন! 
বুঝিবার চেষ্টা করিলে স্থানে স্থানে বাধ। পাইতে হইবে 
সত্য ; কারণ, উহা কেবল ডারবিন তত্ব নহে, কেবল 
তন্ত্র নহে। লেসিডের লেওকুন যেমন ভাবোন্মেষ, 
তেমনই একটা ভাবের দ্বার ধরিয়া উহাতে শ্ত্রীত্বের-_ 





হেমচগ্দ্র 


মাতৃত্বের উন্মেষ-স্তর-বিস্তান দেখান হইয়াছে। সে 
তত্বের ব্যাখ্যার এখনও সময় আইসে নাই, সে তত্ব 
ঝুঝবার আগ্রহও এখনও বাঙ্গালার কাব্যামোদিগণের 
মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজেই সে কথা লইয়! 
আলোচনা বা বিতগ্ডার প্রয়োজন নাই ।” 


ভূদেব বাবুর উপদেশ । খধিকল্প মহাত্ম! 
ভূদদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, বাহাছুর 
বলেন যে, একবার হেমবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইলে হেমচন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার বাবাই 
আমার জীবনের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত সংসর্গে এবং তাহার 
ফরমাইসেই “ভারতসলীত” এবং “ভারতবিলাপ*।৮ 
হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যাও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্রাদিতে 
স্থপগ্ডিত মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপদেশান্সারে 
রচিত। সম্প্রতি মুকুন্দদেৰ বাবু আমাদিগকে হেমচন্ত্র 
ও ভূদ্েববাবুর কয়েকথানি পত্র পাঠাইয় দিয়াছেন, তাহা, 
: হুইতে গ্রতীয়মান হয় যে দশমহাবিদ্যার দর্শনভাগ-_যাহা' 
অক্ষয়চন্ত্র কুহেলীতরা এবং অর্থহীন বলিয়া উড়াইয় 


৩০১. 


হেমচতর 
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহ। ভূদেববাবুর অন্থুমোদিত 
এবং অনেকাংশ তাহার উপদেশে রচিত। কাব্যথানির 
শেষ ভাগে হেমচন্দ্র উমার 'শিশুক্রোড়ে জগজ্জননীরূপে 
আবিভূতি হইবার চিত্র অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলে ভূদেব তাহাকে যে কারণে সতীকে 
শিবের পার্থ হরগৌরীরূপে দেখাইতে উপদেশ প্রদান 
করেন তাহাঁও এই পত্রারলী হইতে প্রতীত হয়। পত্র- 
গুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। মুকুন্দবাবু উহার ঘষে 
বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন তাহাই নিয়ে প্রদত্ত হইল £--_ 
| ধু 
গিদিরপুর 
৯ই নভেম্বর ১৮৮২ 

মহাশয় 

আপনার প্রস্তাবিত কথা মত আমি কাঁব্যটী এক- 
রূপে শেষ করিয়াছি । শেষাংশটি আপনার কিরূপ 
লাগিবে তাহ! জানি না। সে যাহা! হউক প্রথমাং- 
শটি যাহা আপনার ভাল, লাগিয়াছিল ইহার দ্বারাই তাহা 
আমি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। দাধারণে কবিতাট' 
কিরূপভাবে গ্রহণ করিবে--তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই 
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হেমচন্দ 





নিশ্চয় করিতে পারিতেছি, 'না এবং ইর্ষাপরায়ণতা ও 
অনুপলব্ধি প্রযুক্ত সমালোচনার যন্থণা যাহা আমায় সহ 
করিতে হইবে--সে বিষয়ে আমার ভয় হইতেছে। 
কিন্তু এসব নৈরাশ্য, হতাশা, ও প্রত্যাহত আত্মগৌর- 
বের মময় আপনার অন্ুমোদনলাভই আমার একমাত্র 
আনন্দের বিষয় থাকিবে । আপনার সম্বন্ধে সুখ্যাতির 
কথ! বলিতে যাওয়। আমার সাজে না, কিন্তু একথা ন্‌! 
বলিলে নয় যে--কবিতাটির পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আপনার 
সুন্দর পরামর্শটা আমাকে আপনার নিকট ০চিরবাধিত 
করিয়াছে । আপনার পরামর্শের সারবন্তা এবং আপ- 
নার ওজন্বী ও সমভাবে সহান্ুভূতিপৃর্ণ ধীশক্তি সম্বন্ধে 
আমি অনেক কথ! বলিতে পারিতাম, কিন্ত চুপ করি- 
লাম। 

আর একটি প্রার্থনা । উমার এরূপ একটি ধ্যান 
লিখি দিতে পারেন কি যাহাতে তাহার শ্নেহবত্তা 
সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণের পরিচয় থাকিবে, রুদ্র কিছুই 
থাকিবে না । ধ্যানটি যেন উমার শিশুক্রোড়ে জগৎ- 
জননী রূপে আবির্ভাবের উপযুক্ত হয়। "যদি অনুগ্রহ 
করিয়! এইটি দেন_-তে। বড়ই বাধিত হই ।-_সত্যকার 
তান্ত্রিক, আমি যতদুর দেখিয়াছি এক আপনাকেই দেখি- 


1৩৬৩ 


হেমচন্্ 


য়াছি। কাছারি খুলিবাঁর পুর্বে আপনার সহিত 

সাক্ষাৎ করিব। আগামী সপ্তাহে কবে আপনি বাড়ীতে, 

থাকিবেন ও আপনার অবসর থাকিবে লিখিবেন। 
অনুগত 
হেম। 


( উপরি উদ্ধত পত্রের উত্তর) 


প্রিয় হেমবাবু, 

তোমার স্নেহপুর্ণ ও সম্মান সুচক পত্রের প্রত্যুন্তরে 
মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপ মানব সমষ্টির চিত্র ( হিউম্যানিটা ) 
সম্বন্ধে কোম্টের ধাঁরণাঁর বিষয় প্রথমে আমার কিছু 
লিখিবার আছে। এ ধারণাঁটা অতীব সুন্দর সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ইহার উৎপত্তি কোথায়, এবং ইহাতে 
সত্যই বা কতদুর? মাইকেল এঞ্জেলো, র্যাফেল ও 
টিসিয়েন্‌ প্রত্যেকে আপনাদের উদ্ভাবনী শক্তি অনুযায়ী 
যে মাতৃমূর্তির (ম্যাঁডোন! মুর্তি) অমর চিত্র অঙ্কিত করিয়া 
গিয়াছেন, ইহ! স্প£তই তাহ। হইতে সংগৃহীত । এই 
চিত্রকরেরা কোথা হইতে এ শক্তি লাভ করিলেন ? 
্ীষ্টধর্ম্নের পৌরাণিক কথা হইতে । খ্রীষটধর্থ্বের উদ্ভব 
কোথায়? ইহুদীদ্দিগকে পুরুযানুক্রমে ষে. সকল 


৩০৪ 


হেমচজ 
ক্ষমতাঁপনন প্রতিবেশী জাঁতিদিগের অধীনে থাকিতে 
হইয়াছিল দেই সকল জাতির ন্ৈত্র উপাসনার ফলে 

ংঘটত ভ্রান্ত মত সংযুক্ত জুডাইজম্‌ হইতেই অধিকাংশে 
বোধ হয়! ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য ধারণা, যাহ! সেণ্ট পল্‌ 
তাহার নিয়লিখিত উজ্জ্বল মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, 
“যাহাতে আমরা বিচরণ করি, জীবিত আছি এবং 
যাহার সততায় আমাদের সত্ব” জুডাইজমে সে ধারণার 
সম্পূর্ণ অভাব এবং সেই জন্য প্রীধন্মেও ইহার অত্যধিক 
অভাব আছে। মোট কথা গ্রীষ্ট ধন্ম ইউরোপীক্স আর্ষ্য- 
দিগের মধ্যে প্রকৃষ্টরপে অগ্রসর জাতিদিগের দ্বারা 
গৃহীত হওয়া সত্বেও ইহুদিধন্মের যে মলের সহিত 
ইহার উৎপত্তি সে মল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। 
এরূপ অবস্থায় মাতৃমূর্তি ( ম্যাডোনা মুর্তি) মানবজাতি 
বাচক বলিয়া! ধরিতে গেলে স্বতঃই অপরিপূর্ণ। যদি 
কোমট, ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাহার 
মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি অধিকতর পরিসর গ্রহণ 
করিত এবং তিনি তাহার পুজার লক্ষ্য মানবজাতিকে 
বিশ্ব গ্রকতির সহিত একই করিতেন বলিয়াই মনে 
হয়। আরও একটু দেখ। মানবচিত্র যেরূপ কোমট. 
ধারণ! করিয়াছেন তাহ! কি নির্দেশ করিতেছে? শিশু 
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ক্রোড়ে এক যুবতী মুর্তি। দেখিতেই পাইতেছ বে 
ইহাতে ছুইটি মূর্তি আছে-_মাতা ও সম্তান। এই মাতা 
কে? প্রকৃতি । এই সন্তান কে? মানব। আমার 
বোধ হয় কোমট. কোথাও এই ব্যাখ্য। দেখাইয়া দেন 
নাই। তবে এ দ্বৈতবোধ কিসের জন্য। এ দ্বৈত- 
চিত্রের জড় ও চৈতন্যের সহিত কোনও দূর সম্পর্ক 
আছে কি? কোমট. কিন্তু তাহ! বুঝাইবার চেষ্টা 
করেন নাই । জড় ও চৈতন্যের সঙ্গত ধারণায় তাহারা 
'সমকালীয়+, মাতা ও সন্তানের ন্যায় একের পূর্বস্থানীয় 
অপর নছে। যেখানে তন্ত্রে অদ্বৈত ধারণ হইতে দ্বৈত 
ধারণার অবতারণা কর! হুইয়াছে সেখানে এইবপ 
ধারণাই আছে। তন্ত্র জড় ও চিতের ধারথা--মাতা ও 
সম্তান-_পুরোবত্তী ও পরবর্তী- অষ্টা ও স্থষ্ট রূপে করা 
হয় নাই) ভর্তা ও ভাধ্যা, পরিধি ও অন্তর্বর্তী ক্ষেত, 
দ্রইটী সমবর্তী বস্ত রূপেই ধারণা কর! হইস্কাছে। 
তাহার চিত্র এইরূপ-- 
' বুক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্তরচুড়াং 
_. অন্প্রদ্দাননিরতাং স্তনভারনম্ত্রাম্‌। 
নৃত্যস্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য :. * 
হষ্টাং ভজে ভগবরতীং ভবছঃখহত্ত্রীম্‌ ॥ 


বড 


এ মূর্তির চিন্তন কর। এ মূর্তি অন্ভুতভাবে অতী- 
ক্িয়। তোমার মনে হইবে ষে তুমি ঈশ্বরী ( চিৎ- 
স্বরূপিণী ) কে দেখিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তুমি কেবল 
তাহার পরিচ্ছদ, তাহার অলঙ্কার, তীহাঁর ভাবভঙ্গী মাত্র 
দেখিতেছ ; এবং তাহার জগৎ প্রেমও দেখিতে পাও; 
কিন্তু তাহার স্বরূপ দেখিতে পাঁও না। তুমি গতিশীল 
ও ক্রিয়াশীল যাহা! যথার্থতঃ দেখিতে পাও তাহা সেই 
জড় অংশ। উপরিউক্ত ধ্যানটি অন্পূর্ণার ধ্যান। শৃকস্ত 
এই অন্নপূর্ণ! মূর্তি যাহা দ্বৈত অধিকারীর স্ুবিধুর জন্য 
_ইহা আদি মূর্তি নহে-এই (তার! পরিবার ) 
সমষ্টির প্রথম মুর্তি ভুবনেশ্বরী মুর্তি; তাহার গ্রৃতি- 
রূপে দ্বৈত নাই__অট্ধত। ধ্যান নিম্নলিখিত রূপ-- 

উদ্যদ্দিনছ্যুতি মিন্দুকি রীটাং 

তুঙ্গকুচং নয়নত্রয়যুক্তাম্‌। 

বরদাস্কুশপাশ ভীতিকরাং 

শ্মেরমূর্তিং গ্রভজে ভুবনেশীং ॥ 

ইহাতে একটি মাত্র মুর্তি আছে এবং ইহাতে জড়কে 
চিৎ হইতে পৃথক করিয়! দেখান হয় নাই বলিয়া তুমি 
* ঈশ্বরীর শ্বরূপ দেখিতে পাইতেছ। তাহার তুঙ্গকুচঘুগ, 
তাহার ত্রিনেত্র, তাহার ভীতিকর অস্ত্রধারী ও বরাভগ্ 
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যুক্ত হস্ত সকল ও স্মিতমুখ দেখিতে পাইতেছ। হিন্দু 
ধর্মের অনুশীলনে একটি বিষয় ভূলিলে চলিবে না। 
ইহার নিরঞ্জন অদ্বৈতবাদ ( যোগিজ.ম্‌)। যাহা একেশ্বর- 
বাদ ( মনোথিজ-.ম্‌) নহে-__নিখুত ও নিরঞ্রন অদ্বৈতবাদ 
ইহার সার্ধকালিক দৃঢ় ধারণা--শুধু বিশ্বাস নহে যে 
এই ব্য্টি জগৎ বিশ্বাত্মায় অবস্থিত__( সর্ব প্রত্যেকে 
আছেন )। বহুদিন হইতেই আম দেখিয়াছি এবং 
বাস্তবিক আমাকে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছিল ষে 
হিন্দুধশ্থ বুঝিবার, উহার ভিতরে ঢ,/কবার ইহাই প্রকৃত 
চাবির স্থানীয় এবং আজ পর্যন্ত এই চাবিটী আমার 
নিকট তন্ত্র ও পুরাণের গুপ্ত বিষয়ের বাখ্যায় অপারগ 
হয় নাই। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম-ভূবনেশ্বরী 
মুর্তিতে অদ্বৈত চিত্র এবং অন্নপূর্ণ মুর্তিতে নৈত চিত্র 
উভয়ই পূর্ণস্যষ্টির চিত্র । গণপতির নিয়লিখিত ধ্যানে 
আমরা স্থষ্টি কালীন মূর্তি পাইয়া! থাকি-_ 


নবরত্রময়ং দ্বীপং স্মরেদিক্ষুরসান্ুধৌ। 
তম্বীচি ধৌত পধ্যন্তং মন্দমমারত মেবিতং ॥ 
মন্দার পারিজাতাদি কল্পবৃক্ষলতাফুলং । 
উদ্ভুত রত্রছায়াভিররুণীককৃত ভূতলং ॥ 
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চি 
উদ্ধদ্দিনকরেন্দুভ্যাং উদ্ভাপিতদিগন্তরং। 
তস্ত মধো পারিজাতং নবরত্রময়ং ম্মরেৎ ॥ 
খতুভিঃ দেবিতং যড়ভিরনিশং প্রীতিবদ্ধনৈঃ 
তস্যাধস্ত মহাপীঠে রচিতে মাতৃকাস্বজে। 
ষট.কোঁীন্তস্িকো ণস্থং মহাঁগণপতিং স্মরেৎ। 
হস্তীন্দ্রাননমিপ্ুচু ডমরুণস্ায়ং 'ত্রনেতরং রসা- 
দাণ্রিইং প্রিয়য়া সপদ্মকরয়া হ্াঙ্কসুয়া সম্ততম্‌? 
তুি জান যে গণপতি গণেশ _্রদ্ষা _ প্রাণ ( শক্তি) 
কাষেই দেখিতেছ আমর] এখনও প্রকৃতির কথাই 
বলিতেছি এবং প্রকৃতির যে অংশকে মানব-সমট্ি* বলা 
হয এবং যাহাকে কোমট.বাদীর! পৃঙ্গার বিষয় করিতে 
চাঁন, এখনও তাহার কাছে আসে নাই। অবতার 
উপাসনায় মানবে ঈথরোপাপনা পাওয়া যায়। নিয়- 
লিখিত ধ্যানে আমর সন্তানের কথা পাই £-- 
ফুল্লেন্দীবরকান্তিব্নং বহ্াবতংসপ্রিয়ং | 
শ্রীবতসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতান্বরং সুন্দরম্‌ ॥ 
গোপীনাং নয়নোৎ্পলার্চিততন্থং গোগোপসংঘাবৃতং 
গোবিন্বং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভুষং ভজে ॥ 
নিয়লিখিত কথাগুলির ব্যাখ্যা করিয়! দেওয়া আব- 
শ্যক কিন! বলিতে পারি না। 
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গে'- পৃথিবী ;) গোপ গোপী-_পৃথিবীর রক্ষণশীল 
শক্তিপুগ্জ | 

তার পরের ধ্যানটাতে আমরা মানবের সাক্ষাৎ 
পাই। 

উত্তপগুহেমসঙ্কাশাং লক্ষমীং বামোরুসংস্থিতাং। 

নানালক্কারস্থভগাং শুক্বাসাযুগাবৃতাম্‌। 

সহাসাং লীলয়! দেবীং মোহয়্তং পুনঃ পুনঃ । 

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম পাশান্কুশ্ধন্ঃশরান্‌। 

ধারয়স্তং জগন্নাথং রক্তপন্ারুণেক্ষণম্‌ ॥ 

ইহাতে দ্রেখা যাইতেছে যে মন্ুষারূপী ঈশ্বরের 
কথ! বলিবার সময়ও হিন্দু ঈশ্বরবাদ স্ত্রী, পুরুষ জড় 
চৈতন্ত রূপ সমকালিক দ্ৈতের কথাই আনয়ন করেন। 
কোম্ট ও খ্রী্টধন্মীয় পরকালিক দ্বৈতৈর অবতারণ! 
করেন না। আমি আবার বলিতেছি, হিন্দু চিস্তাশীলতা 
অদ্বৈত ধারণায় দিঞ্িত হওয়াই ইহার কারণ। 

আরও দেখা যাউক। অনন্তের অচিস্তনীয় রাজত্ব 
ছাড়িয়া কালের নিশ্স্তরে আপা যাউক। জ্ঞানের; 
চচ্চার কথা ছাড়িয়া, কামনার বিষয় বিবেচনা করা 
যাউক। এই উপবিদ্যাদিগের স্তরে বনছুর্গী, সুর 
সুন্দরী-__ প্রভৃতি অনেক সুন্দর ও মনোরম মূর্তি সকল 
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ও উচ্ছিষ্ট চগালিনী, কপাঁলমালিনী প্রভৃতি ভয়াবহ ও 
ভীবণ (17199005 ) ( যদ্দি এইরূপই বলিতে ইচ্ছা! কর) 
চিত্র সকলের সাক্ষাৎ পাই । কিন্তু এসব বিষয়ে অধিক 
কথা বল! আবশ্তক মনে করি না । গণেশজননী, ফিনি 
সর্বকালফলপ্রদারপে উপবিদ্যাগণের মধ্যে সর্ধ্বোচ্চ 
স্থানীয় তাহার ধ্যান নিমে দিতেছি । ইনি মহাবিদ্য! 
নহেন, পরাজ্ঞান ও মুক্তি দান ইহার কার্য নহে, *কিন্তু 
তথাপি ইনি কোম্টের সমগ্র মানব ধারণার বিশেষ 
সন্নিকটবর্তিনী। রা 


তীহাঁর স্বরূপ এই-- 


ধ্যায়ে বরাননাং দেবীং লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্‌। 
বিশ্বোষ্ঠাং চারুদশনাং হাস্যযৃতাভয়প্রদাম্‌ ॥ 
নানালঙ্কারসংযুক্তাং দ্বিভুজাং নীলগেলিকাঁম্‌। 
ক্রোডস্থিত গণেশেন পীতন্ন,ত পয়োধরাম্‌। 
গৌরবর্ণাং ক্ষীণমধ্যাং রত্ুপীঠোপরিস্থিতাম্‌। 
গণেশজননী দুর্মীং সর্বকামফল প্রদাম্‌ ॥ 
আমার বোধ হয় অত্যন্ত খুৎখুতে আঁধুনিকেরও 
ইহার সশ্বন্ধে আপত্তির কিছু থাকিবে না। যীশু-মাত! 
মেরীর'মত অবশ্য তিনি শিশুকে লইয়া দণ্ডায়মান 
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হেমচন্দ্র 


নহেন। শিশু তাহার অঙ্কে স্থিত আর শিশুকে তিনি 
স্তনদান করিতেছেন, কেবল সম্মুথে উপস্থিত মাত্রই 
করিয়া] নহেন। মাতা ও সন্তান__ইহাতে কাল ও 
পর্য্যায় ( একের পর অন্য )১__ রহিয়াছে । তাহার সুন্দর 
দস্তপংক্তি সুন্দর ওষ্ঠদ্ধয় এবং তাহার মুখে মাত্‌সেেহপূর্ণ 
স্মিত হাস্য__যে মাতৃন্নেহ বিশ্বজীবনের সহাক়তাকারী-_- 
এগুলির প্রাতি দৃষ্টি কর, তুমি দেখিতে পাইবে ষে 
ভারতবর্ষে ইটালীর মত চিভ্রকরগণ ছিলেন না বলিযনাই 
গণেশজননীর মুর্তি ম্যাডোনা মুর্ভর মত সর্বত্র বিখ্যাত 
হয় নাট | কিন্ত--কিন্তব--কিস্তু আর একটি বাধা আছে 
--পত্রিনয়না |” হিন্দু ষে সকল মুর্তিতেই মহতী প্রক্কৃতির 
উপাসনা করিতেছে, সর্বরূপেই সেই বিশ্ব মহানের 
পুজা, একথা যে হিন্দু কিছুতেই ভুলিতে পারে না 
ত্রিনয়ন তাহাঁরই নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই ত্রিনেত, 
ইহ] সধ্যই সুন্দর নহে কি? অবশ্য স্ট্রীজাতির ত্রিনয়ন 
নাই, কিন্ত নাঁসিকার মূলভাগে কজ্জগটিপে তাহারা 
ইহারই অনুকরণ করে না কি?-ত্রিনয়ন কোন মতে 
অসামঞ্জস্যকর নহে। | 
শ্নেহপূর্ণ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়। 


*)১ ২. 


হেমচজ্দ 
(২) 
থিদিরপুর 


১৮/১১/১৮৮২ 
মহাশয় 


আপনার শেষপত্রে আমার জনা যে পরিশ্রম করিয়!- 
ছেন তাহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। পর্রথানি 
অমূল্য এবং অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির একান্তই চিত্তা- 
কর্ষক হইবে। আমার উপরে ইহ! অত্যুজ্ঞস আলোক 
বিকীর্ণ করিয়াছে এবং আমার মনে বড়ই ক্ষোভের 
উদ্রেক করিয়াছে ষে আমি আপনার নিকট-প্রতিবেশী 
নই এবং আপনার হিন্দুধর্ম সগ্থন্বীরর গভীর জ্ঞানের পূর্ণ 
ফললাভের সুযোগ পাইতেছি না। আমি সামাজিক বিষয়ে 
এবং কোম্টের দর্শন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই ঃ [কন্ত যাহ। 
জানি তাহাতেই আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। এ 
বিষয় সম্বন্ধে বন্ধুবর যোগেন্্র বিশেষজ্ঞ ; পত্রখানি তাহা- 
€কও দেখাইলাম এবং দিলাম । আমার কাব্যানি সম্বন্ধে 
আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। সতীকেই বিশি্টরূপে 
শিবের পাঁ্থে দেখান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন--হরগৌরী 
রূপে--তাহাই করিলাম । সন্তান ক্রোড়ে জননীরূপে 


৩০১৩ 


হেমচন্দ 


দেখাইলাম না। কৈলাসে জগৎস্থষ্টির সহিত এই 
মূর্তির আবির্ভাবই দেখাইয়াছি। 

আমি কাব্যখানির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদ্দিগকে 
দিয়াছি। আমাদের ইংরাজ মনিবদিগের নববর্ষের 
প্রথম দিনে আপনাকে একথগড পাঠাইতে পণ্ুরব। 
কাবাটার শেষাংশ লইয়া একদিন আপনার কাছে. 
যাওয়ার ইচ্ছা! ছিল--কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটে 
নাই। চিঠির উত্তর লিখিতে দেরী হইয়া গিয়াছে। 


চা 


আপনার ন্েহাম্পদ 
হেম। 


ভূদেব বাবুর ব্যাখ্যা । পুর্কোন্ধ ত'পত্রাবলা 
পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে দশমহাবিগ্ভার প্রকৃত 


তাৎপর্ধ্য ভূদেব বাবুই সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। যদি 
তাহার ব্যাথ্য। পাওয়! যাইত তাহা! হইলে উহার অর্থ 
যেরূপ সুস্পষ্ট হইত, আর কিছুতেই সেরূপ হইত ল1। 
“শমহাৰিস্ভ? প্রকাশের প্র ভূদ্দেব বাবু সন ১২৮৯ সালে 
১৫ই পৌৰ তারিখের “এডুকেশন গেজেটে” উহার এক 
বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত 
সমালোচনার পূর্বার্ধ মাত্র আমর! মুকুন্দ বাবুর সৌজন্যে 


৩১৪. 


হেমচন্দ্র 


প্রাপ্ত হইয়াছি, ভত্তরাদ্ধ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
উক্ত সমালোচন্টি আমাদের বিবে5নায় এত মুল্যবান 
যে, উহার পুর্ধবাংশ মাত্র--অসম্পূর্ণ হইলেও-_নিয়ে 
উদ্ধার কর] বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে হয়।-_ 

“কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
“দশমহাবিদ্য।+ নামক একখানি অতি উপাদেয় অভিনব 
কাব্যগ্রন্থ প্রস্তুত করিযফাছেন। কবিবর ইহার , গীতি- 
কাব্য নাম দিয়! ইহাতে ছন্দোবন্ধের বহুবিধ পারিপাট্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন । যাহারা বঙ্গ পগ্ঘে নুতন নুতন 
ছন্দের ছট| দেখিতে চাঁন, তাহারা এই কাব্যগ্রন্থথানি 
পাঠ করিয়া অতীব তৃপ্ত ইইবেন। হেম বাবুর নাস! 
যে মিষ্ট এবং মধু-ষে মিষ্ট একথা বলিবার অপেক্ষ 
করে না। 

“আমর এই কাব্যগ্রন্থে অপর একটি বিষয় লক্ষ্য 
করিতেছি । প্রকৃত কবিশক্তিসম্পন্ন বিশুদ্ধমনা 
ব্যক্তিরা ষে উন্নত জ্ঞানপথে শ্বতঃই উত্থিত হইতে পারেন, 
এই গ্রন্থথানি সেই কথারই একটি দেদীপ্যমান প্রমাণ 
স্বরূপে আমাদিগের চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে । পাঠক, 
একটু মনোযোগ করিয়া শুনুন, হেমচন্দ্র তাঁহার এই 
গীতিকাব্যে কি কথ! বলিতেছেন--শিবমোহিনী সতী 


৩১৫ 


হেমচস্দ্র 





নিজ দেহত্যাগ করিলে মহাদেব যেরূপ বিরহ-বিহ্বল 
হইয়াছিলেন এবং সমস্ত কৈলাস যেরূপ শোকবিক্ষুন্ধ 
ইইয়াছিল, তাহ! সুন্দররূপে প্রায় মানুষভাবেই বর্ণিত 
হইয়াছে। শিব কাদিতেছেন__ 


রে সতি রে সতি, কান্দিল পশুপতি, পাগল শিব প্রমথেশ। 
যোগ মগন হর, তাপন যতদিন, ততদিন না ছিল ক্লেশ॥ 
শবহৃদি আসন, শ্শান বিচরণ, জগত-নিরূপণ জ্ঞানে ! 


রঃ খা ১৪ 
সেহ যোৌধ-সাধন কি হেতু ঘুচাইলি সিক্ষুকে বসাইলি ঘরে। 
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি, সে সাধ এতদিন পরে 
"এমন সময়ে মহাখধি নারদ বীণাবাদন সহকারে 
গান করিতে করিতে শিবের সমীপনস্থ হইলেন | নারদ 
পদার্থট কি তাহা পাঠক এই সময় হইতেই বুঝল 
লউন। নারদ শব্দের অর্থ মোক্ষ *। অতএব নারদ 
শিব সম্বা্দরূপ এই কাবো মোক্ষের সহিত মঙ্গলময় 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ বর্ণিত হইতেছে বুঝতে হইবে। মোক্ষ 
জ্ঞানের ফল ঃজ্ঞান ভূতবিষয়ক, বুদ্ধিবৃত্তিবিষ্নক এবং 
ধর্মবিষয়ক সমস্ত তথ্যের সারভূত। কবি ভৌতিক 


* ন্রাণাং ইদং নারং--নরসন্বদ্ধীয়ং সখ হুঃখাদি তৎদ্যতি 
খওয়তি যঃ স নারদ দো যচ্ছেদে ধাতুঃ। 


১১৬ 


হেমচজ্দ্র 


গুঢতথ্য প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন সে স্থষ্টি আচ্ছাদন 
অপসারিত হইলে-_ 

মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশুন্ঠ ভুবনে ! 

শৃন্যময় ব্যৌমগর্ভ গ্য।ম অভবরণে ! 

“পৃথিবী এবং ুরয্য ত নাই-ই ) নক্ষত্রমালাঁও নাই 
এবং পৃথিবীর ও সুর্যোর সমস্ত্রপাতে যে মেষ এবং তুলা 
নামক রাশি চক্রের দুইটি রাশি কল্পিত হয়, সে ছুইটির 
স্কান পর্যান্ত নাই, অথব। পৃথিবীর নারদ এবং "ঈশান 
মুর্তি শিব দেই ছুই স্থানে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া 
' আছেন--এপর সমুদায় মহাকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে । 
কিন্তু মহাকাশের দশদ্দিক পুর্ণ করিয়া! এক "অনা! 
মহাশক্তিষ্বরাজ করিতেছেন । 

"জ্ানানন্দময় নারদ মহাশক্তির স্বরূপ বোধে উন্মুখ 
হইয়া! বলিতেছেন-- 

কুতুহলে বিকলিত পরাণ উতল]। 
হেরিব নিকটে গিয়। অনাদ্য। মঙ্গল ॥ 

“কিন্তু শক্তির স্বরূপ বোধ জীবের সাধ্যাতীত। কবি 
এই তথ্য মহাদেবের মুখে ব্যক্ত করিলেন । 

বুঝিতে নিগৃঢ় তত্ব শিব ব্যর্থ বাসনা । 
সে রহস্ত বুঝিবারে কেন চিত্তে কামনা ॥ 


৩১ / 


হেমচন্দ্ 


নারিবে হেরিতে সর্ব হেরিবে যা! সেখানে । 
মনোব্যথ! পাবে বৃথা ও ভুবন সন্ধানে ॥ 
ভয়ঙ্গরী মায়ালীলা অসহ সে সহনে। 

বিধি বিষণ পরাজিত নাহি সহে কল্পনে ॥ 

«কিন্ত নারদের কৌতুহল তৃপ্ত হইল না। কেন 
হইবে? এটি জানিবার নয়, জানিতে পারা যায় না, 
কোন প্রশ্রেরই এরূপ উত্তর পাইলে মন নিবৃত্ত হইতে 
পারে না, ক্ষোভের উদয় হয় মাত্র । নারদের তাহাই 
হইল। তিনি বলিলেন__ 

পাবনা কি সতী নাথ সৎস্বরূপা হেরিতে ? 
, ভক্তিমালা পায়ে দিয়ে জগদন্ব! পুজিতে ? 
হে হর শঙ্কর, পুরিল না বাসনা। 
নারদের বৃথা জন্ম বুথ! ধন্ম যাপন! ! 
“মহাদেব নারদকে রিপুপরতন্ত্র শরীরী জীবের অবস্থা 
প্রদর্শন করিলেন-_ 
প্রতি জনে জনে তার ছাদে ছাদে গুরু ভাঙ্ক, 
| নাগপাশ নানা ফাঁসে গলদেশে পরেছে | 
বিবিধ শৃঙ্খল হার কর পদে বেঁধেছে। 

"ইহাদের দুঃখ দেখিয়! নারদের দয়ার উদ্রেক হইল । 

এতক্ষণ যে.জ্ঞানপিপাঁস! মাত্র তাঁহাকে উদ্রিন্ত করিতে- 


৩১৮ 


হেমচঞ্ঞ 


ছিল তাহার তেজঃ দয়ার মধুরভাবে নিমগ্র হইল । নারদ 
প্রার্থনা করিলেন-_ 

দয়াময়! হর তবে সেই সব বন্ধনী । 

মানবের পীড়া যায় সদা দিবারজনী ॥ 

হর তবে তাহাদের দেহরূপ পিগ্রে, 

মণি শিখ। বাধা যাহে ধর] হেন বিবরে ! 

“ইহার পর মহাদেব নারদকে একবার চকিতের 
ন্যায় শক্তির লীল! দেখাইলেন। এই ঘটনাটি সমস্তই 
উদ্ধত না করিলে কবির গুড় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা যায় 
না। যতদূর পার! যায় চেষ্টা করা যাইতেছে । মহা- 
দেবের আজ্ঞা নারদ একবার শক্তির ক্রীড়াভুবনের 
প্রতি দৃষ্টি করিলেন।-_ | 

দেব ধষিবর আদ্যাশক্তিলীল। দেখিতে তুলিলা আখি ) 
গলক ন] পড়ে স্থির নেত্রতার! ক্ষণমাত্র শৃহ্যে দেখি ॥ 
বিশ্ব অন্ধকার দেখে তপোধন দৃষ্টিহারা চক্ষু দহে। 

ছুরস্ত কিরণে কাতর নারদ অন্ধের ধাতন! সহে ! 

“জগতে শক্তির লীল! দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে নারদ 
পরমজ্জানীকেও অন্বীভূত হুইতে হয় তাহার সন্দেহ 
কি? বিশুদ্ধ শৃক্ত ভিন্ন আর কিছুই নাই কিন্ত সে 
বিশুদ্ধ শক্তির-স্বরূপ একান্ত অপরিজ্েয়। তাহার 
পর-- 


৬৯টি 


হেমচন্দ্র 





বুঝি মহেশ্বর ইঙ্গিতে তখন, ললাট বিম্ফার করি। 

সে বিষম তেজ রাখিলেন নিজ ললাটলোচনে ধরি ॥ 

নিস্তেজ যখন সে ঘোর কিরণ, নারদে কহেন হর। 

অই দেখ খষি অনাদি ভবনে শক্তিলীলা নিরস্তর | 

"কবি এই স্থলে যেরূপ অদ্ভুত রসের আনয়ন করিয়া- 

ছেন সে বিষয়ে আঁমরা কোঁন কথাই বলিতেছি না। 
প্রকৃত তথ্য এবং শাল্সার্থ কেমন প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাই প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ্ত | তন্ত্র শাস্ত্রের 
মতে শক্তি চিৎ এবং শিব জড়। কবি দেখাইলেন যে 
বিশুদ্ধ শত্ত-_অর্থাৎ জড়ও যে শক্তির অন্তনিবিষ্ট তাহ! 
মন্ুষ্যবুদ্দির একান্ত অতীত । জড়পদার্থে শক্তির সম1- 
বেশ হইয়া গেলেই মন্ুষ্যবুদ্ধি শক্তির প্রকৃতি পর্যযা- 
লোচনায় কথঞ্চিৎ অএরসর হইতে পাঁরে মাত্র; তাহাতে 
শোঁকসন্তাপ এবং বিশ্ময় ভিন্ন কিছুমাত্র সুখের অনুভব 
হয় না। | 

অভয় হৃদয়ে হেরিল৷ নারদ 

শিবের চক্ষু লভি। 
দেখিলা শুন্যেতে ছুলিছে সঘনে 


ভীষণ ত্রহ্মাওচ্ছবি ॥ 
তাত্রবর্ণ যথ। দিবাকর কায়। 


ডুবিলে রাছর গ্রাসে। 


৩২০ 


হেমচন্দ্র 
দেখিতে তেমতি সে ভীম ব্রহ্মা 
অঙ্গে আভা পরকাশে ॥ 

রুধিরের ধারা চারিধারে বহে 
বনুধারা যেন ধায়। 

সেঘোর জগৎ জীবে নিরখিলে 
হৃদয় শুকায়ে যায় ॥ 

বহিছে উচ্ছাস সে জগত পুরি 

| অস্বর বিদার করি। 

প্রলয়ের বাড় বহে যেন দুরে 
অরণ্য নিশ্বাসে ভরি ! 

কিম্বা যেন হয় লক্ষ তুরী নাদ 
পুরিয়া শোকের তানে * 

তেমতি প্রচ দারুণ উচ্ছাস » 
নিনাদে খবির কাণে! 

দয়াময় খাবি নিদারুণ ধ্বনি 
অবণে বিষাদ প্রাণে। 

মুচ্ছণগত হয়ে পড়ে শিব পদে 
জীববুন্দ শোক গানে ॥ 


“বিগুদ্ধ শক্তির প্রকৃতি পর্যালোচনায় মনুষ্য হৃদয়ে 
যে ভাবের উদয় হয় তাঁহ! দ্বেখাইয়! তাহাঁরই অংশম্বরূপ 
” কালশক্তি কালীর ব্রঙ্গাণ্ড কি ভাব ধারণ করে তাহ! 
প্রদর্শিত্‌ হইতেছে-_. 


প ৩২১ 
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মহাঞষি নিরখিলা কালিকার জগতী। 
মহাশুন্টে ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর মুরতি ॥ 
দলমল টলমল আপনার ভ্রমণে ! 
ছলে যেন চক্রনেমি অতি দ্রুত গমনে ॥ 
হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পন1। 
ধুমকেতু জীমগত নহে তার তুলনা ॥ 
আপনার বেগে স্থির যেরুদ্ড উপরি | 
মশোৌোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী ॥ 
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে। 
কৃমি কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে ॥ 
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্ম যত সেখানে । 

্ ঘোররূপ। মহাঁকালী গ্রাসে মুখ ব্যাদানে ॥ 

অঙ্গ হতে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে । 

করালবদন1 কালী নৃত্য করে হুক্কারে ॥ 
ঘুরে ঘুরে শুন্যদেশে বিশ্বকায়। ফিরিল। : 
বিভীষণ চিত্র এক নেত্রপথে ধরিল ॥ 
অন্তহীন হিমরাশি হিমালয় আকারে 
ধবলের চূড়া ষেন ধধ করে তুষারে 
নিরখিল মহাখবি বিথারিত নয়নে। 
প্রলয়ের ঘোর বহ্ছি হিমদহে দহনে ॥ 
থণ্ড হয়ে হিমরাশি চওমূর্তি ধরিয়।, 
ভীম শব্দে পড়িতেছে মহাশুন্যে খসিয়]॥ 


রশ 
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বহ্গাণ্ডের লয় যেন কাঁলান্তের নিনাদে। 
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ পুরী কাপে শবদে ॥ 
প্রতিধ্বনি ঘনযোর মহাকাশে ছুটিল। 
দ্রশাদকে দশবিশ্ব ঘন ঘন ছুলিল ॥ 
"ইহার পর নিতান্ত কাঁলকবলাঁধীন এই পৃথিবীতে 
কালশক্তির লীলা প্রদশিত হইয়াছে, যথা-_ 


হেনকালে স্বিচল মহাখষি নিরখিল 
কালরূপিণী চণ্ীী কালিকার ভুবনে-_- 
বিখগ্ডিত নরদেহ পড়ে পচা শব সহ 


রুধিরে মুষলধারা, ধার] যেন শ্রাবণে ! 

জনমিছে পুনঃ তায় গণ পঙ্ষী নরকায়, 

সংগ্রাষে পুনরায় এ উহ্ারে বধিছে 1” ৬ 
“শমহাবিগ্তা”র ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটি 
গল্প । “দশমহাবিদ্া” ভূদর বাবুর উপদেশানুলারে 
লিখিত সুতরাং তাহার ব্যাখ্যায় কবির অভিপ্রায় সম্পূর্ণ 
রূপে অবগত হইতে পার! যাইত। এই ব্যাধ্যাটি সম্পূর্ণ 
উদ্ধার করা সম্ভব হইল না, ইহ নিতান্ত ছঃখের বিষন্ন । 
কিন্তু পাঠকগণ সকলেই কাব্যথানি পাঠ করিয়া অনা- 
য্নাসে নিজ নিজ বুদ্ধি ও মাঁনলিক প্রবণতা অনুদারে 
উহার মনোমত ব্যাখ্যা করিয়া! লইতে পারেন--কোনও 
সন্ীর্ণ সীমার মধ্যে উহার অর্থ সীমাবদ্ধ করিবার 


সি ২৩ 


.হেমচজ্দর 


প্রয়োজন নাই। অনেক সময়ে কবি কোনও কোনও 
পদ বিশেষ কিছু ভাবিয়া না লিখিলেও পাঠক তাহার 
সুন্দর ব্যাখ্য করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটি 
কাহিনী নিয়ে বিবৃত হইল । 

একবার হেমচন্দ্র গায়াড়ী কুষ্ণনগরে তাহার বৈবা- 
হিক যছুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যান। তাহার সেখানে যাইবার কিছুদিন পূর্বে 
গোয়াড়ীর এক কতবিদ্য যুবক যছুবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে সতী বিয়োগের পর কৈলাসের বর্ণনা! করিতে, 
গিয়া হেমবাঁবু কেন লিখিলেন “কেবল করে উল্লান-- 
নীলকঠ-কঠের গরল ?* 

যহ বাবু এই প্রশ্নে মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন.। পরে' 
একটু ভাবিয়া বলিলেন যে, এরূপ লেখার কারণ 
আছে। গরুল জানিত যে তাহাকে পান করিয়া! কেহ 
জীবিত থাঁকিতে পারে না--তথাপি এতদিন সে নীল- 
কণ্ঠের কিছুই করিতে পারে নাই কারণ সতীর বৈধব্য 
হওয়া! সম্ভবপর নহে। সে আজ দেখিল যে সতী নাই, 
এইবার মহাদ্দেবকে নিশ্চয় নাশ করিব এই ভাবিয়া এত 
উল্লাস করিতেছিল।* হেম বাবুর নিকট যছুবাবু এই 
গল্প করেন। তিনি উত্তরে বলেন ষে আপনি সুন্দর অর্থ 


৩২৪ 
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করিয়াছেন, কিন্তু আমি বিশেষ কিছু ভাবিয়া লিখি নাই । 
গরলের শ্বভাবই কুটিল-_-সেই জন্থ লিখিয়াছিলাম।” 
ইংরাজী প্রভাব | হেমচন্দ্র একস্থানে লিখিয়া- 

ছেন যে তিনি বাল্যাবধি ইতংবাঁঙ্গী ভাষা অভ্যাস করিয়া 
আসিয়াছেন বলিয়৷ তাহার কাব্যের অনেকস্থলে ইংরাজী 
গ্রন্থকারদিগের ভাব আঙ্কলন লক্ষিত হইবে । কিন্তু 
অক্ষয়চন্্র যথার্থই লিখিয়াছেন, “কবি হেমচন্ত্র 
সত্য সত্যই সরন্বতীর বরপুত্র । সরম্বতীর, ব্গ সর- 
স্বতীর বরে, কৃপায়, তিনি পরস্বকে নিজস্ব *অর্থাৎ হেমস্ব 
করিতে পারিতেন। সেই ঠেমপ্ধ তিনি আমাদিগকে 
দান করিয়াছেন। আমরা এখন অধিকারা হইয়া সেই- 
গুলি আমাদেরই নিজন্ব মনে করিতেছি, তাহার কাছে 
কৃতজ্ঞ হইতেছি, তাহাকে ধন্ডবাদ দিতেছি । পরস্বকে 
নিজন্ব করাই হেম বাবুর একটি কৃতিত্ব ।” 

হেমচন্দ্র কিরপে পরস্বকে হেমশ্ব করিতে পারিতেন 
তাহার একটি উদ্দাহরণ এস্কলে দিতেছি । দশমহা- 
বিদ্যার” আছে-__ | | 


ধ্যান মগ্ন ভোলানাথ, স্বদ্ধে কভু ভুলি হাত 
সতীীরে করেন অন্বেষণ, 
, পরশিতে পুনর্ববার, সুকুমার তনু তার 


মমতার অভ্যাস যেমন। 
৩২৫ 


হেমচন্ 


তখন নয়ন ঝরে _ পূর্বকথা মনে সরে 
সরে যথা নদী প্রত্রবণ। 
উহার সহিত জগদ্বিখ্যাত কবি টেনিসনের গা 
1৩0)0717)”এর নিম়োছ্ত পদগুলির তুলন1 করুন-_ 
72815 01 0105 100০1, ৮1151) 109 5929 
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[7127 01200 15 9001), €911 1115 095০) 
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দেখিতে পাইবেন ইংরাঁজ কবির ভাব সঙ্কলন করিয়াও 
গ্রতিভাশালী হিন্দু কবি কিরূপে জাতীয়ভাব রক্ষা 
করিয়াছেন । 


নৃতন স্থর। “দশমৃহাবিগ্যায় কবি বাঙ্গালা 
সাহিত্যে এক নূতন নর আ'নয়াছেন। ইহাঁতে নুতন 
নৃতন রাগিণীর অবতারণা করিয়াছেন। আঅক্ষরচন্্রও 
ইহার প্বড়ই করুণ অথচ গম্ভীর, সরল অথচ মর্শমভেদী* 
সুরের উচ্চ গ্রশংস1! করিয়াছেন! তিনি বলেন রে 


২৩ 


হেমচ০৫ 


সতি রে সতি” ইত্যাদি পদের পসুরটুকু হেমচন্দ্রের 
নিজন্ব। টৈষ্ণব কবিতে বাঁশরীর সুর মাখান আছে, 
কিন্তু মহাদেবের এ শোকে শুরঙ্গরব নাই। ভারতের 
গড়ানিয়! টোৌড়ীতে নাই । বিদ্যার কীছুনি গীতি--মহা- 
দেবের ক্রুন্দনে গর্জান। “রে সতি রে সতি” এই ছস়্ 
অক্ষরেই মহাদেবের সমস্ত বিলাপ । রতি ব! বিদ্যা কত 
কথাই না বলিয়াছেন। অবলম্বন বিভিন্নঃ প্রকরণ 
বিভিন্ন | কাজেই পরিণামও ভিন্ন । এই ক্রনদনের 
নৃতন রাগিণীও হেমচন্দ্রের অপুর্ব কীর্তি |” * 

“দশমহাবিদ্যাচর নুতন ছন্দ অনেকের আবৃত্তির 
আয়ত্ত নহে। হেমচন্দ্রের 'জুনিয়র'-_এক্ষণে হাইক্ষোটের 
গ্রদিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন 
“যে যথাযথভাবে দশমহাবিদ্যার আবৃত্তি করিতে ন! 
পারিলে হ্মচন্দ্রের অসহা হইত । কাহাকেও দশমহা- 
বিদ)1 পড়িতে দেখিলে তিনি তাহার হস্ত হইতে পুস্তক 
থাঁনি কাড়িয়। লই স্বয়ং সুর করিয়া! পড়িতেন । তাহার 
আবৃত্তির গ্রণালীতে যেন উহার অর্থও সুস্পষ্ট হইয়! 
উচিত ।* 

সাহিত্যসম্াট বঙ্কিমচন্দ্র সন ১২৮৯ সালে ২৩শে 
পৌধ*তারিখে পূর্ববঙ্গের বিগ্াসাগর রায় কালীপ্রস্ 
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হেমচন্দ 


'ঘোঁধ মহাঁশয়কে একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহ! 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধত করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখিয়াছিলেন-- 


প্রুশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হশ্তলিপি হইতে হেমবাবুর 
মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল লাগিয়া 
ছিল। বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রন্থকারের মুখে 
শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্টাংশ এখনও ভাল ,করিয়। 
পড়ি নাই। যেটুকু পড়িলাঁম তাহাতে বুঝিলাম যে 
গ্রন্থকারের মুখে না শুনিলে গ্রন্থের সকল রসটুকু পাওয়া! 
যায় না। বিশেষ তাহার ছন্দ নৃতন-_মাঁমার আবৃত্তির 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। এজন্য স্থির করিয়াছি যদি রুখন 
রজনী প্রভাত হয়, তবে তাহারই মুখে অবশিষ্টাংশ 
শুণিয়। হদয়ঙ্গম করিব”. 


“দশমহাবিদ্যা'র ভাঁষা।  'িশমহাবিগ্তার” 
ভাষা সম্বন্ধে “বান্ধবের” সমালোচক লিখিয়াছেন-- 
“হেমবাঁবুর ভাষা অনেকস্থলে ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া! 
অনুভূত হয়। নারদ বীণ। বাদন করিতেছেন, বীণা! 
কখনও বা পঞ্চমে নামিতেছে, কখনও বা সপুমে উঠি- 


২৯ 


হেমচন্ত্র 


তেছে! যখন নারদ বীণ পঞ্চমে নামাইতেছেন, তখন 
কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নামিতেছে যথা __ 

যু মুছু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে। 

সরিৎ প্রবাহিল স্থন্দর বাদনে ॥ 

রুণু কণু নিক্বণ কোমলে মিলিয়া। 

"আবার নারদের বীণা যখন সপ্তুমে উঠিতেছে তখন 
কবির ভাষাও সেই সঙ্গে সপ্তম তানের অনুকরণ 
করিতেছে-_- 

' ক্রেমে গুরু গর্জন সপ্তমে ছুটিয়া। 

'যথন আনন্দের কথা বলা হইতেছে তখন কবির 

ভাষাতেও যেন সেই আনন্দের প্রতিধবনি হহইতেছে-- 
আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল। 
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল ॥ 

“্যথন কোথাও ধীর গতির বর্ণনা! করা হইতেছে, 
তথন কবির ভাষাতেও সে ধীর গতির ভঙ্জিমা দেখা! 
ষাইতেছে। 

. মুদুহাসি রঞ্জিল মহাদেব বদনে। 
বিচলিত কৈলাস মুছ মু চলনে ॥ 


ধীর মুদুল গতি.কৈলাস চলিল। 
মধ্যগগন ভাগে শিবপুরী বসিল॥ 


৩৩৬ 


তেমন 


“এই কয় পংক্তি পড়িলে মনে হয় যেন কৈলানপর্বত 
ধীরে ধীরে তোমার সন্দুখ দিয়া যাইতেছে । 

“আবার যখন ভয়ানক বা বীভৎস রসের অবতারণ৷ 
কর হইয়াছে, তখন হেমবাবুর ভাষার মধ্যেও সেই 
ভয়ানক ও বীভৎসত্বের ছায়া! পড়িয়াছে। 

শুক্তি শন্বুক শাঁখ, মুখব্যাদীন ফাক, 
রক্ত জল বিদেহ লেহি লেহি চলিছে। 

পন্নগ সুভীষণ ফণ। প্রসারণ 
উৎকট গর্জন তরঙ্গে ছুলিছে ॥ ্ 

কুম্ম কমঠি কুট উর্ষ্মিতে লটপট 
লোহিত তৃষাতুর সংপুট খুলিছে। 

"এইরীপে আরও বহুতর স্থলে ভাষার উৎকর্ষ দেখা! 
যাইতে পারিবে ।” 


'আস্তরীক্ষ' কবি । পণ্ডিত রামগতি গ্তায়রত্ব 
একস্থানে লিখিয়াছেন প্বুত্রসংহার, ছাঁয়াময়ী, ও দশ- 
মহাবিদ্যা এই তিনখানি পুস্তক পাঠ করিয়া! হেমবাবুকে 
আন্তরীক্ষ কবি বলিতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে । 

* কারণ দেখা! যাইতেছে ষে তিনি পার্থিব পদার্থ অপেক্ষা 
অন্তরীক্ষস্থিত পদার্থের বর্ণন করিতে অধিক ভালবাসেন, 
বর্গ, 'ুঁরপুরী, সুমেরু, বিছ্যুৎ্ বজজ, গ্রহগণ, নক্ষত্রমণ্ডল 


৩৩৯ 


হেমচন্দ্র 
রাশিচক্রস্থান প্রভৃতির বর্ণনা করা এবং তন্মধ্যে কল্পন।- 


প্রন্থত নানাবিধ নিগুঢ় তাত্পধ্যের স্থাপন ও ব্যাখ্য! 
কর! তাহার নিদর্শন ।” 

বাস্তবিক দৃশ্ত ও অনৃষ্ঠ জগতের সর্বত্রই হেমচন্দ্রের 
কল্পনা-বিহঙ্গের গতি অব্যাহত, কিন্তু ওয়ার্ডনওয়ার্থের' 
হায় তিনি সর্বদাই 


1202 60 075 151100790 00175 ০01 1)97561 
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আথব! কবি কাব্যান্তরে স্বয়ং যাহ! লিখিয়াছেন-_- 


৬ 


যাইনি নিমেষ পল 
ছাড়িয়া! এ ধরাতল । 
তবুও ভ্রমিন্থ দ্বর্গ মর্ত্য রসাতল। 


রঃ 
টি 


অলৌকিক ঘটনার আলোচনা! করিতে করিতেও 
হেমচন্ত্র কখনও ইহলৌকিক কথ বিস্বৃত হন নাই, অতি- 
মানবের আলোচনা প্রসঙ্গেও মানবের শিক্ষণীয় বিষয় 
সমূহের অবতারণা করিতে তুলেন নাই__মানবের জীবন 
» জমস্তার আলোচনা করিতে বিস্বৃত হন নাই। আমরা 
এইদ্িক হইতেও তীহার কাব্যথানি দেখিব। . 


হেমচ্দর 





জীবনসমস্তার আলোচনা । বাঞ্গলা-সাহি 
ত্যের একনিষ্ঠ সেবক ৬নিত্যকৃষ্ণ বন্থু মহাশয় ১৩*৫ 


সালের ণ"সাহিত্যে” «কাব্যকথা+ শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত 
পন্দর্ভে লিখিমাছেন, ইংরাজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 
কবি ও ওপগ্ঠাসিক স্কট সম্বন্ধে প্রপিদ্ধ দার্শনিক ও 
সমালোচক কালণইল বলিম্পাছেন-_[01916 15 22০- 
61011)৫ 90111008] 212 10110 5 21115 20080011501 
6) 927৮3, ০%711)%, 1075 00955 17091 ₹1556]9 
ঘ/101) (109 2159 17759%21% 01 9%1905000, 11) 1019 
1০71 61)276 ৮59 1009 299761 6101159 শু 
৮0 75 05150. মানবের এই রহস্তপুর্ণ জীবনসমস্তার 
কথ! ধাহার হৃদয় মনকে আন্দোলিত করিতে পারে না, 
কালণইল তাহাকে কবি-শ্রেণীর মধ্যে উচ্চাসন দিতে 
প্রস্তুত নহেন। বাস্তবিক ধিনি দুর্লভ কবি প্রতিভার 
অধিকারী হইয়া! কেবল “বসম্তভূষিত বনুন্ধরা” আর 
“সেই মুখখানি লইয়া কালাতিপাঁত করেন, তিনি ষে 
শ্বীয় শক্তির সদ্ববহার করিতেছেন না, ইহা! স্ুপমাঁলো- 
চক মাত্রেই স্বীকার করিবেন ।” 

কার্পাইলের এই উচ্চ আদর্শ লইয়া! বিচার করিয়! 
নিত্যকৃষ্ণ বন্গু মহাশয় বলেন, প্বিদ্যাপতি হইতে ভারত 
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এনিত্যকৃষণ বসু । 





হেমচল্ত 


চন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রাচীন কবিকুল আমাদিগকে 
এ বিষয়ে বড বেশী সাহায্য করিতে পারেন নাই। 
বৈষ্ণব কবিদল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশর থাকিলেও, মুকুন্দ- 
রাম ও ভারতচন্দ্র যে অনেকস্থলেই অবিমিশ্র জড়তাক় 
পরিপূর্ণ এ বিষয়ে বোধ হয় সকলেই আমাদের কথায় 
সায় দিবেন। আর বৈষ্ণব কবিদিগের প্রতি অনুরাগের 
আধিক্যবশতঃ আমর] তাহাদের জড়ভাগ উপেক্ষা 
করিলেও, কালাইল বোধ হয় তাহাদের কবিতায় ইন্দ্রিয় 
বৃত্তিরই অধিকতর বিকাশ দেখিতে পাইতেন। তাহ- 


দের রচনার ভিতর অনেক স্থলে চুর্ঘন ও পরিরস্তণের  ' 


এত ছড়াছড়ি যে ঘোরতর আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যাবাদীকেও 
পরার্জয় মানিতে হয়। % * সঈ' +* ০ 
*প্রাচীনের দল ছাড়িয়! দিয়া আধুনিক যুগের অগ্রণী 
বঙ্গের কাব্যবীর মধুস্দনেও কালশীইল প্রোক্ত আধ্যা- 
আ্মিকতার কোনও সম্বন্ধ পাই না। * * বচছের 
প্রিয় কবি তাহার বীরাঙ্গন! নির্বাচনে যে দুই একটি 
বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমর! তাহার কোনও 
প্রকার মার্জনা দেখিতে পাই. না। বীরাঙ্গনা বর্ণিত 
তার! বা অহল্যার চরিত্র কবির অনবধানতার ফল 
বলিয়া ধরিয়া! লইলেও উহার! তাহার পবিত্র কাব্যের 


৩৩৩৬ 


হেমচন্ 





ছুরপনেয় কলঙ্ক। কামুকতাঁর পরিণাম না দেখাইয়। 
কেবল উহার সাফল্য মাত্র বর্ণনা করিলে কাব্যের 
উদ্দেস্ত একবারে বিফল হইয় যাঁয়।” 

নবীনচন্ত্র সম্বন্ধে নিত্যকৃষ্চ বলেন-_“ইনি প্রথম 
জীবনে যৌবনবুত্তি লইয়া এত বিব্রত হুইয়! পড়িয়া- 
ছিলেন ষে, ই*হার লেখনী মুখে যৌবন ও ভোগের কথা 
ছাঁড়! আর কোনও কথাই বড় একট] শুনা যাইত না। 
তৎপরে ইনি “পলাশীর যুদ্ধ” ও “রঙ্গমতী, কাব্যে 
দেশের দুর্দিশায় কীদ্দিয়া বীণাপাণির চরন্তণ পূর্বকৃত 
অপরাধ ভঞ্জনের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি ইহার লেখনী 
সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। আমাদের বরাবর এই 
আশ! ছিল যে, নবীন বাবুর নবীন কাব্যত্রয়ে * মাঁন- 
বের জীবনগত বিবিধ সমস্তার এক স্থসঙ্গত ও সমীঢীন 
মীমাংসা! দেখিতে পাইব। কিন্তু কবি ইহাদের ভিতর 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, বিশ্বাস ও 
যুক্তিমূলক এত বিভিন প্রকার তত্বের সমাবেশ 'করিয়া- 
ছেন যে, তাহাদের একট! সুশৃঙ্খল সমন্বপ্ন করিতে পার! 
যায় না। আমরা কথাটা কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত 


* রেবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। 


ফ্‌ ৩৭ 
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হইলাঁম | পাঁঠকবর্গ যদি ইহার প্রমাণ দেখিতে চান, 
তবে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের সমা- 
লোচনা পাঠ করিবেন। * * মুল গ্রন্থত্রয়ের 
আলোচনা করিয়! এবং পাড়ে মহাশয়ের সমালোচিন! 
দেখিয়া, নবীন বাবুর শেষ বয়সের সাহিত্য-সস্তানগুলি 
যেকোনও কালে লোকান্থরাগ উপার্জন করিতে 
পারিবে সে বিষয়ে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ।* 

হেমভন্র সম্বন্ধে নিত্যকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, পবাঙগাল! 
সাহিত্যে ক্বিবর হেমচন্দ্রের হৃদয়ই আধুনিক যুগের 
এই জীবন সমস্তার আবর্তে সর্ব প্রথম উদ্বেলিত হইনা 
উঠে। হেমচন্দছ্রের প্রথম বয়সের “চিন্তাতরঙ্গিনী হইতে 
তাহার শেষ বয়সের “দশমহাবিদা” পধ্যন্ত ইন্তার পরি- 
চয়স্থল। এততিন্ন বনুতর খণ্ড কবিতাতেও ইহার 
বিকাশ দেখিতে পাওয়। যায়। দৃষ্টান্তশ্বূপ তাহার 
জীবন-মরীচিক1, গঙ্গার মূর্তি প্রভৃতি উল্লিখিত হইতে 
পারে ।” 

বাস্তবিক যে সকল গভীর তত্ব স্বষ্টির উন্মেষ হইতে 
মানবকে আলোড়িত করিয়া আদিতেছে, যাহার 
মীমাংসা] করিতে কত শত গভীর দাশনিক, বৈজ্ঞানিক 
ও ধর্মবেভা প্রয়াস পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, হেম- 


৩৩৮ 


হেমচন্দ্ 


চন্ত্রের হদয়ও সেই সকল ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল 
এবং সেই ভাবনিচয়ের ছায়। তাহার কাব্যে ইতস্ততঃ 
প্রতিফলিত হইয়াছে । যথা | 


কেন ভগ্বান হেন পৃথিবী রচিল। 

কনুষ পাথারে পরে কেন ডুবাইল॥ 

মাটির শিকলে কেন আত্মা মন বাধ] । 

আলে! আধারিয়া করি কেন দেন ধাধা ॥ 

মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর।  * 

বিভূপাশে গিয়ে যোড় করি ছুই করু।॥ 

স্বধাই এ নরলোক ্জন কারণ। ইম্তাদি 
( চিন্তাতরন্িনী ) 


জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে! 
রা স সঃ সং 
কত যুবা খেঠবনেতে, চড়ি আশা বিষানেতে, 
ভাবে ছড়াইবৰে ভবে যশঃপ্রভা আভা রে। 
তুলিবে কীর্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্জল ঘট 
' প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজ। রে ॥ 


৬০ সং গা স 


কালের করাল শ্বোতে, ভাসে যবে জীবনেতে, 
এই সব আশালুন্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে। 
(কবিতাবলী ) 


৩৩৯ 


হেমচন্র 


৩৪ 


মে 


কি হেতু হইল সৃষ্টি, সৃষ্টি কি প্রকারে 
পঞ্চভূত, আত্মা, মনঃ প্রকৃতি প্রথমা, 
পরমাণু পরমায়ুং উৎপত্তি, বিনাশ, 
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি সংস্থাপন! | 


পুরুষ প্রকৃতি ভেদ হেল কিবা হেতু, 
হইল ব1 কতকাল, কিরূপ সে ভেদ, 
ছিল কিন্বা নাহি ছিল ৫স ভেদ আদতে, 
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ। 


কতকাল কোন্‌ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে», 
স্ষ্টির প্রারস্তে মুর্তি স্থিতি কি প্রকার ; 
কেন ব। জগৎ গর্ভে সকলি অস্থায়ী, 
সদ1 পরিবর্তশীল জড় কি চেতন । 


. 


কিরূপে অণুর সৃষ্টি, জীবের অন্কুর, 
হইল আদি মৃছ্ূর্ভে, বিনাশন যবে 
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল ; 
জীবাত্স অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন। 


এই বিশ্ব স্থপ্রত্যক্গ--এ সৌর জগৎ-- 
বর্তমান কতক1ল থাকিবে এ আর; 
নরদেহধাক্সী প্রাণী মন্থজ আখ্যাত 
ধরিবে কি মুর্তি পুনঃ কল্লাস্তর পরে। 


হেমচন্দর 


পাপ পুণ্য কিসে হয়, ছুষ্কৃতি সুকৃতি, 
অদৃষ্ট-অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে ; 
স্থখ হৈতে মানবের ছঃখ পরিমাণ 

: স্উরুতর কেন এত জগতী মণ্ডগে। 


অন্য জীব-আাজ্সা আর নরের আত্মায় 

কি ভেদ, কি ভেদ দেব মানব-সম্তানে, 

সুখ ছঃখ ভোগাভোগ, যুক্তি বা নির্বাণ, 

দেবত1 মানব, দৈতায ভিতরে কি ভেদ? 
€(বুত্রসংহার ) 


বল কোথা বল কোথা] পরকাল, ৮ 
কি প্রথ। সেখানে ভোগে কি জঞ্জাল, 

জীবদেহ হতে কৃতীস্ত করাল 
জীবাত্মা! ষখন খেদায় দুরে ? 


কে বলিবে--কে জানাবে- দেখাবে আমায় 
বিধাতার সেই পথি, নরের চরম গতি 
পরলোক, মুক্তিপথ, কিরূপ কোথায় ! (ছায়ায়) 


'দশমহাবিদাাতেও কবি প্রশ্ন করিতেছেন-- 


স্থখ কি জীবিতমানে ? কিব!| অর্থ নির্ববাণে ? 
কা হতে জন্মিল জগতের যাতন। ? 
অশুভ স্জন কার? নিরমল বিধাতার 


মানস হতে কি এ মলিনতা রচন1 ?” 


৩৪১ 


হেমচন্ 





'দশমহাবিদ্যা”র অন্ত একস্থানে কবি এই প্রশ্নই 
স্বতন্ত্র ভাষায় উ্থাপিত করিয়াছেন । 


উৎকট ইহলীল! তাহারে কি সম্তবে ? 

সত কি অশিব, শিব ! আসিছেন এ ভবে ? 

জীবছুঃথ তবে কি গে অনাদ্যারি রচনা? 

অদম্য তবে কি দেব পরা'ণীর ষাঁতন।? 

জগৎ স্থজন লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে ? 

না জানি কি ধর্ম তবে ধর দেবশরীরে ! 
“বাহাবেশ্র সমালোচক বলেন, “অশুভ স্মজনকার ? 

এই প্রশ্নাটকে দ্শমহাবিদ্যার মুল ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ 

করা'ষাইতে পারে । এই প্রশ্নটির উপর কির্ভর রুরিয়াই 

সমস্ত “দশমহাবিদ্য)” দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অগ্রে 

গুশ্নটি কিরূপ গুরুতর তাহার মীমাংসা করা যাক, 

পরে ইহার উত্তর কি তাহারও নির্ধাচণ করা যাইবে! 
"অগুভ স্থজন কার? তুমি আমি সকলেই কেহ 

বাক্রুন্ধ ও বিরক্ত হইয়া, কেহবা দীর্ঘশ্বান ত্যাগ 

করিতে করিতে আপনাকে আপনি মুহূর্তে মুহূর্তে এই 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি । উদ্যমশীল সাহসী যুবক 

সংসারের কুটিল স্রোতে এক একটা সংগ্রবৃতি, এক 


৩৪৭২ * 
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একটি সদাঁশ! বিসর্জন দেয়, আর কীদিতে কীদিতে 
লিজ্ঞাসা করে 'অশ্ভ স্থজন কার ?, সদনুষ্ঠায়ী সদ্- 
নুষ্ঠানের চারিদিকে সহশ্র সহত্র বিপ্র বিপত্তি দেখিয়া 
হতাশ্বান হইয়া কাদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে, 
“অশুভ স্মজন কাঁর ?” ধার্মিক সহস্র সহস্র চেষ্টাতেও 
ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়। উর্ধে হস্তোভ্বোলন 
করতঃ কাদির কীদিয় জিজ্ঞাসা করে, অশুভ স্বজন 
কার?” বিধবা মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অধীরা 
হইয়! কাদিতে কাদতে জিজ্ঞাসা করে, "ক্মশুভ স্যজন 
কার?” আর যিনি জ্ঞানী, তিনিও পরছুঃখে'বিকলিত 
চিত্ত হইয়।, কীাদিতে কাদিতে জিজ্ঞাস! করেন, “অশুভ 
স্ভন ক্কার? - 

“আমরা সকলে যে শুদ্ধ আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞানা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলেই 
এই প্রশ্নের একরূপ না একরূপ উত্তর দিতেছি । কেহ 
বলিতেছি, অশুভ সংসার নিয়ম ৮ কেহ বলিতেছি, 
“অশুভ ঈশ্বর-লীল1 1” কেহ বলিতেছি, অশুভ শঙ্পতা-, 
নের বা আহিমাণের দুষ্টতাঁর ফল। কেহ বলিতেছি 
অণুভ গ্রহবৈগুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। দেখা যাউক, 
দশমহাবিদ্যা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়। 
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"কবি বলিতেছেন-- 


না] হও নিরাশ অরে ভক্তিযান 
. ভুতেশ কহেন নারদে | 
ছঃখেরি কারণ নহে জীবলীল। 
মোচন আছে.রে আপদে ॥ 
পূর্ণ সুখ ইহ জগত ভাগারে 
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে ॥ 
' অছেদ্য বন্ধনে বাধ দশ পুরী 
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা 
শোক দুঃখ তাগ সকলি দমন 
রঃ এমনি বিধানে যৌজন]। 
পর পর পর এদশ জগতে 
জীবের উন্নতি কফেবলি। 
অনস্ত অমীম কাল আছে আগে 
অনস্ত জীবিত মগুলী ॥ 


. 


পঅর্থাৎ এই ষে দুঃখরাশি অনন্ত সমুদ্রের সভায় চারি- 
দিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেখিতেছ, এ অশুভ চিরদিন 
থাকিবে না। এক একটি করিয়া বিবর্তের স্বাভাবিক 
নিয়মে এই অশুভ মালার নিরাকরণ হইতে থাকিবে । 
শোক, দুঃখ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ মনঃপীড়। এক 


একটি করিয়া সংপার হইতে বিদায় লইবে। 
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সর্বশেষে এই ছুঃখময় জগতেই মনুষ্য পূর্ণ সুখ দেখিতে 
পাইবে। যেকবি আশার এই মোহন স্বরে পাঠক- 
দ্রিগকে বিমোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ 
ধন্ঠবাদের পাত্র । আর আমাদের মধ্যে ধাহার! শোক- 
পীড়িত, ছুঃখাহত বা তাপদিগ্ধ তাহারাও এই সাম্বনাময় 
কাব্যের গ্রস্থকারকে একান্তচিত্তে আদর করিবেন 
সন্দেহ নাই। টা 

“কবি ষে শুদ্ধ আমাদিগকে সাস্বনা দিয়াছেন, তাহ! 
নহে। তিনি আমাদের গন্তবা পথেরও নির্দীরিণ,করিয়া- 
ছেন। চরম শুভ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন-_- »* 

লক্ষ্য করি তারি পথ, চাল নিজ মনোরথ * 

জীবজম্মে ভয় কিরে ? জগদন্থ৷ জননী । 

প্অর্থাথ "মাভৈঃ! মাঃ! আকাশে বিদ্যুৎ 
ক্র হাস্ত করিতেছে, করুক ; ভীত হইও না। শরীরে 
অগণিত বুষ্টিধার! নিপতিত হইতেছে হউক 7 তাহাতে 
বিচলিত হইও ন1। যাহাদ্দিগকে লইয়া তোমার 
সংসার বিপণি সাজাইয়াছিলে, তাহারা কোথার গেল, 
আর ফিরিল না; হউক, তাহাতেও বিষগ্র হইও না। 
সেই চরম শুভের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও । 
জগদম্বা এখানে তোমাকে বিবিধ তাড়ন। দিতেছেন, 
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দিউন, তাহার জন্ত বিলাপ করিও না। কারণ ইহ 
নিশ্চিত জানিও জগন্মদ্ী জগন্মাতা অনতিবিলম্বে 
তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া! তোমার সর্বদূঃখ হরণ 
কারবেন। যেব্যক্তি সর্বপ্রকার ছুঃখে, শোঁকে এই 
জপমাল! স্মরণ করিতে পারিবে, ছুঃথখ শোকে তাহার 
কিছুই কষ্ট হইবে না! কবিও একস্থলে ইহার আভাদ 
[দয়াছেন-_-তিনি খলিয়াছেন__ 
হের দশরূপ ( দশরূগা দশমহা বিদ্যা ) 
ভবগর্ণবে পাৰে কুল। 

পন্ামাদের কর্তব্য সন্ধে কবি আরও একন্থলে 
বলিয়াছেন-- 

_... ধরম ধরম পর. আপন ক্রিয়া কর, « 

সংযত করি মন, তাহাদেরি নিয়মে | 

"অর্থাৎ যে যে কর্মে প্রবৃত্ত আছ, সে সেই কর্ম 
অনুনারে আপনার কর্তব্য নির্ধারণ কর। তুমি তোমার 
কাধ্য কর। জগতের ছুঃখরাশি দেখিয়া হতাশ ব| 
নিরাশ্বাস হইও না । সদ] 'সত্যপথে রাখি মন নিজ নিজ 
কর্তবা কর্ম সম্পাদন কর। 

“পুর্বেক্ত সকল কথাগুলি একত্রিত নি হ্মে 
বাবুর দশমহাবিদ্যায় কি শিক্ষা করা যায়? হেমবাবু, 
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বলেন, এমনুষ্য দুঃখে শোকে অভিভূত হইও না। 
বর্তমান অশুভ চিরস্থাী নহে। ঈশ্বরকৃপায় এ অশুভ 
নিরাকৃত হইয়! ইহারই স্থলে শুভ আসিবে। যাহাতে 
চরম শুভ জগতে আমিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। 
বর্তমান সময়ে সত্যপথে থাকিয়া! আপন আপন কর্তব্য 
অনুসারে আপন আপন জীবন নিয়মিত কর। ভগবদ্‌ 
গীতাতেও এই শিক্ষা লাভ কর! যাইতে পারে । ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-- ৭, 

নথ ছুঃখে সমে কৃত্বা! লাভালাভৌ জয়াজয়ী। 

ততে। ঘুদ্ধায় যুজ্যন্ব নৈবং পাঁপমবাপ্নাসি ॥৮+ 

পঅর্থাৎ সুখ, ছুঃখ, লাভ, অলাঁভ, জয়, 'পরাভয় 
প্রভৃতির বিচার এখানে করিও না। যুদ্ধ এক্ষণে 
তোমার কর্তব্য কর্ম্ম। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করিলে 
তোমায় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না। হেম বাবুর 
শিক্ষা বর্তমান বঙ্গবাপী ও ভারতবাসীদের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । পরাধীন দেশে মন্ুষ্যের মন স্বভাবতঃই 
নৈরাশ্তের অন্ধকুপে ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে । রুদ্ধবেগ 
নদীর ন্যায় পরাধীন ব্যক্তির হৃদ্গত যাবতীয় আশা 
হদয়েই পর্য্যবদিত হয়। নৈরাশুপ্রবণ পরাধীন দেশে 
যিনি হেমবাবুর ন্যায় আশ!র সঞ্জীবন সঙ্গীত শ্রবণ 
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করান, তিনি নীতি ও সুখ উভয়েরই পথ পরিস্কৃত 
করেন। এস্থলে আরও বল! যাইতে পারে যে, যে 
কবি ভাঁরতবিলাঁপ ও ভারতসঙ্গীত লিখিয়া আমাদের 
নিরাশ হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিয়াছিলেন, সেই 
কবিই “দশমহাঁবিদ্যা লিখিয়া আমাদের নৈরাগ্রের 
দ্রমন করিতেছেন । সংক্ষেপতঃ লাঁভালাঁভ বিবেচনায় 
আমর! হেমবাবুর দশমহাবিদ্যাকে উত্তম শ্রেণী ভূক্ত 
করিতে কিছুমাত্র সঙ্কচিত নহি। আমাদের বিশ্বাস 
যে দশমহাধিদ্যা পাঠে ভারতবাসীর নীতি ও সুখ উভয়ই 
পরিপুষ্ট ও পরিবন্ধিত হইবে। 

“কবি কহিতেছেন, অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরাঁকৃত 
হইয়া অশুভনস্থলে শুভ আপিবে। কিন্তু একথা' প্রমাণ 
কি? প্রমাণ ইতিহাসে । পৃথিবীতে কিরূপে অল্পে 
অল্পে সভ্যতার বিকাশ হইতেছে, তাহা কবি বিশেষ 
দক্ষতার সহিত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কবির 
বর্ণনা হইতে স্পট দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপে অল্পে 
অল্পে অশুভ স্থলে শুভ আনীত হইতেছে । কবি বলি- 
তেছেন যে, সংসার পটের প্রথম অঙ্কে দেখিতে পাইবে 
মনুষ্য মন্ুযুকে আত্মরক্ষার্থ বিনাশ করিতেছে। সে 
অস্কের মূলমন্ত্র সংহার । সেখানে প্রক্ৃতিরপ1 দেবী 
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নরমুণ্মাঁলে বিভূষিত হইয়া অহরহঃ নরবিনাঁশ করিতে- 
ছেন! সেখানে যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু শান্ত, 
তাহাই দেবী-পদদলিত হইতেছে । সেখানে প্রকৃতিরূপা 
দেবী বিভীষণা, রক্তবদনা, উলগা, লোহিতনয়না, 
কুষ্ণবর্ণা । 

"আবার সংসার পটের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃষ্টিপাত কর, 
দেখিবে, তথায় অশুভ কিঞ্চিৎ নিরারুত হইয়াছে। 
দেখিবে, তথার সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতেছে। 
প্রকৃতিরূপ! দেবী সেখানেও ভীমা, নৃমুণ্ডমাঙ্সিনী, লোল- 
রূসন] অট্টহাসিনী। কিন্তু এ অঙ্কে দেবী উলঙ্গিনণ নহেন। 
তিনি ব্যান্ত্রচম্্ প্রিধান করিসাছেন। পূর্বের নয় 
সংসারে চতুর্দিকে এখনও চিতা জলিতেছে। কিন্তু 
প্র চিতার মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও দেখা যাইতেছে ; দেবা 
অসভ্য মনুষ্যের মনে এই প্রথম জ্ঞানের অস্কুর প্ররোপিত 
করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্য পূর্বে পর্বতগহ্বরে, বুক্ষ, 
কোটরে বা ভূগর্ভে বাস করিত। এক্ষণে তাহার জ্ঞান- 
বলে থড়ণ কর্তরী লইয়া স্বীয় শ্বীয় আবাস ভূমি প্রস্তুত 
করিতেছে । র 

“সংসার পটের তৃতীয় অঙ্কে দেবী মনুষ্যকে সভ্যতার 
পথে অগ্রসর করাইতেছেন। সেখানে দেবী নরনানীর 


৩৪৯, 


হেমচন্দ্র 
মধ্যে দাম্পত্য প্রেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য 
মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হইতেছে। 
«কবি দেখাইতেছেন সংসারপটের চতুর্থ অঙ্কে দেবীর 
আর সে ভয়ঙ্করী মূর্তি নাই। তিনি সেখানে মন্ুষ্যের 
মনে অপত্যন্সেহ সঞ্চারিত করিতেছেন । যতদিন পরি- 
৭য় গ্রথা প্রচলিত ছিল না, ততর্দিন অপত্যনেহের 
প্রাবল্য অনুভূত হইত না। কিন্তু এখন নরনারী 
সন্তানসন্ততির প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রকাশ করিতেছে। 
“সংসার পটের পঞ্চম অষ্কে মন্ুষোর মনে প্রথম 
ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদ্দিত হইতেছে । সংসার পটের 
বষ্ঠ অঙ্কে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। 
অর্থাৎ পূর্ব্ব অঙ্কে মনুষ্য প্রত্যুপকার ন্বরূপণ্ পিতা 
মাতাঁকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে 
মনুষ্য মনুষ্যমাত্রেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার 
পটের সপ্তম অঙ্কে মনুষ্য পরম্পর পরম্পরের সাহায্য 
করিয়া! পরস্পর পরস্পরের শ্রম লাঘব করিতেছে। 
ংসার পটের অষ্টম অঙ্কে মনুষ্য দারিদ্র্য অন্থুরকে 
নিহত করিতেছে । অপভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিব্রোর 
সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না । কিন্ত ষতই সভ্যতার 
(বকাশ হয়, ততই মনুষ্য দারিড্র্কে পরাভূত করিতে 


৩৫৩ 


প্রঃ 


হেমচন্র 


শিক্ষা করে। সকলেই জানেন যে সভ্যদেশে ছূর্ভিক্ষ 
হয় না। 


পণংারপটের নবম অঙ্কে মনুষ্য পাপকে পাপ 
বলিয়া বণ! করিতে শিথিয়াছে, এবং পাপের জন্য অন্ধু- 
তাঁপ করিতে আরন্ত করিয়াছে । | 


পনূর্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসার পটের 
দশম অঙ্কে মনুষ্য দুঃখ শোক তাপ প্রভৃতি সমস্ত প্ররাভব 
করিয়া সর্ধমঙ্গলার মধুর শাসনে পরম্পর দয়ার অমৃত 
পিঞ্চনে দর্ব প্রকার সুখভোগ করিতেছে। 


«কবি ষে সভ্যতার এই দশমূর্তির বর্ণন! করিয়াছেন, 
ইহ! কি কেবল কবি করন! ? সভাতার এই চিত্র“ যে 
কল্পনাবন্থল, তাহ! আমরা অশ্বীকার করিতেছি না। 
আমর কেবল ইহাই বলিতে চাই যে কল্পন!-বাহুল্য 
সত্বেও এই বর্ণনার মুল ভিত্তি ্রতিহাসিক সত্য ও তি. 
হাঁসিক ঘটনা । যিনি বিজ্ঞানের চক্ষে ইহাকে আলো- 
চনা করেন, তিনি বলেন যে সভ্যতার পূর্বোক্ত অধি- 
কাংশ মুর্তিগুলিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
আজিও বিরাজ করিতেছে । * * * হেম বাবু 
দেবীর দশমুর্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংষো- 


৩৫১ 


তহম্চন্্র 


জন করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দর 
বিমিশ্রণ সম্পাদন করিয়াছেন 1৮ 

চিন্তাশীল লেখক নিত্যকৃষ্ণ বন্থু মহাশয় বলেন, 
প্দশমহাবিদ্যার কবি আত্মবিশ্বাস অনুসারে এই কঠোর 
(জীবন) সমস্তার মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি, 
আশ্বাস দ্িতেছেন-_- 


না হও নিরাশ ওরে ভক্তিমান মোচন আছে রে আপদে! 
পরস্-- 
আীবজন্মে ভয় কি রে জগদম্বা জননী ! 


গ্জবজন্ম অশেষ দুঃখের নিদান, সন্দেহ নাই । 
কিশ্ত একদিন সে অশেষ দুঃখেরও অবসান, হইবে 
যতদিন তাহ! না হয়, এস, আমরা জীবন মরণের 
অধিষ্ঠাত্রী সেই জীব-জননীর উপর নির্ভর করিয়া স্বধর্মন 
সাধনে নিরত হই। জীবন সমস্যার এই মীমাংসা যে 
অতি সহজ ও সরল, তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন। 
আমাদের বিশ্বাদ যে “দশমহাবিদ্তাঃ পাঠে অনেক 
শিক্ষিত. বাঙ্গালীযুবক উদ্বেল চিন্তা-সমুদ্রের কুলে 
আসিয়া! পৌছিয়াছেন। এজন্য আমর! কবিকে আস্তরিক 
গ্রশংসাবাদ করিতেছি । আশা করি, তাঁহার অন্ান্ত, 


৩৫৯ 


হেম্চজ্দ 





গ্রন্থ সাহিত্যভাগুার হইতে বিলুপ্ত হইলেও একমীত্র 
“দশ্মহাবিগ্ভা” তাহাকে চিরদিন বাঙ্গালী পাঠকের 
হৃদয়ে অমর করিয়। রাখিবে।” 

জীবন-সমস্তার আলোঁচনাকে কবির প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া শ্বীকার করিলে হেমচন্দ্রের স্থান যে মাইকেল 
মধুন্দূন ও নবীনচন্দ্র অপেক্ষা অনেক উচ্চে তাহা 
নিত্যকৃষ্চ বন্স মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৩০৫ 
সালে যখন রবীন্দ্রনাথের অনেক অমর কাব্য প্রকাশিত 
হইয়া গিয়াছিল, তখন নিত্যকৃষ্ণ কাঁলাইলেক্স নির্দেশ 
অনুপারে বাঙ্গলার প্রধান কবিগণের কাব্য সমালোচন! 
করিয়! লিখিয়াছিলেন ষে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই কোন 
প্রশ্নাআঅক সরা! সন্দেহাত্মক বাক্যে উপসংহার করেন। 
হেমচন্দ্রের সায় "মাভৈঃ মাতৈঃ রবে প্রসারিত করে 
আমাদের উদ্বেলিত হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দঈাড়াইতে 
তাহার সাহস হয় না।” 


চন্দ্রনাথ বস্থর মন্তব্য । “দশমহাঁবিদ্যা” 
সম্বন্ধে সুধীবর্গের যে সকল অভিপ্রায় আমর! পূর্বেই 
প্রকটিত করিয়াছি, তাহ! হইতে প্রতীত হইবে উক্ত 
কাব্যথানি শিক্ষিত বঙ্গসমাজে কিরূপে গৃহীত হইয়া- 


বব ৩৫৩ 


হেমচন্দর 
ছিল। “বান্ধবের সমাঁলোঁচক যথার্থই লিখিয়াছেন যে 
“্দশমহাঁবিদ্যা বঙ্গভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ব 1” কবি 
স্বয়ং এই কাব্যথাঁনিকে তাহার অন্ততম শ্রেঠ কাব্য 
বলিয়া মনে করিতেন--একথা আমরা ম্তার গুরুদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হেমবাবুর বন্ধুগণের মুখে শ্রবণ 
করিয়াছি । কবি যে উহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া মনে 
করিতেন তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, এই কাব্য- 
থানির প্রথম সংস্করণেই ১৫০০ সংখ্যা পুস্তক মুদ্রিত হইয়া- 
ছিল। কবিবরের রচিত আর কোনও কাব্োর প্রথম 
সংস্করণে এত অধিক সংখ্যক পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। 
কাব্যখানি ছন্দের খআভিনবত্বে, কল্পনার প্রাচুর্ষধ্যে এবং 
ভাবের গভীরতা কাব্যরলজ্ঞ পাঠকগণের নিকট যেরূপ 
অপূর্ধর সমাদর পাইয়াছে তাহাতে এতৎতসম্বন্ধে আমাদের 
অধিক কিছু বলিবার নাই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বেল 
লাইব্রেরীর রিপোর্টে সুগ্মুদশী সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু 
মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহ! হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত. করিব। 
চক্রনাথ লিখিয়াছিলেন-.. র 
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